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রাগিণী খাম্বাজ।--তাল চৌতাল। 


গাও হে তাহার নাম, রচিত ধীর বিশ্বধাম, 
নয়ার খাঁর নাঁছি বিরাম, ঝরে অবরত ধাঁরে। 

জ্যোতি ধার গগণে গগণে, কীর্তি ভাতি 
অতুল তভূবনে, প্রীতি ধার পুষ্পিত বনে, কুম্ুমিত 
নব রাত্গ। 

সার নাম পরশ রতন, পাঁপ-্ছুদয় তাঁপহরণ, 
প্রদাদ যার শান্তিরপ ভকত হৃদয়ে জাগে; 
অন্তহীন নির্বিকার, মহিম] ধার হয় অপার, ধার 
শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে ॥ ১। 


র্ 


ক 


( ২ ) 


রাগিণী বি'জিট।-_তাল ঠৎরি। 

গাঁও রে জগপতি জগবন্দন, ব্রহ্ম সনাতন 
পাতিক নাশন। 

এক দেব ত্রিভুবন পরিপালক, কৃপাসিন্ক 
স্মন্দর ভবনায়ক। 

সেবক মনোমদ মক্দলদাতা, বিদ্যাসম্পদ- 
বুদ্ধিবিধাতী; যাচে চরণ ভকত করযোড়ে, 
বিতর প্রেম শ্বধা চিত্র-চকোরে ॥ ২1 





রাগিণী ঝিজিট ।-তাল ঠুৎরি | 
কর তাঁর নাম গান । 
যত দিন রহে দেহে প্রাণ । 
ধাঁর ছে মহিমা, জ্বলন্ত জ্যোতি, জগত করে 
ছে আলো; শ্রোতঃ বছে প্রেম পিযুষবারি 
নকল জীব স্খকারী ছে। 


( ৩ 


ককণ! ম্মরিয়েঃ তন্কু হয় পুলকিত, বাক্যে 
বলিতে কি পারি ;ধার প্রসাদে, এক মুহ্ত্তে 
সকল শোক অপসারি হে। 

উচ্চে নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে কি 
আকাশে; অন্ত কোথা ভার, অন্ত কোথা ভার, 
এই সদা সবে জিজ্ঞাসে ছে। 

চেতন নিকেতন, পরশ রতন সেই নয়ন 
অনিমেষ ; নিরঞ্্রন সেই ধাঁর দরশনে, নাহি 
রহে দুঃখ লেশ হে ॥ ৩1. 





রাগিশী মূলতাঁন ।--তাঁল একতালা । 
তার গুণে পূর্ণ জগত। 
ব্রন্মাণ্ড ধার মহিমা, প্রকাশে জগত ভার 
মহিমার কণিকা । 
বাহার কণা বলে, ধাচিতেছে ক্ষুত্র কীট ; 
ভূবনপাঁলক, দয়াল, ছুর্ধবল-বল, তিনি রাঁজ- 
রাজা । 


(৪ ) 


চারিদিকে তীহার দয়া, তাহার ককণা বহিছে 
আনুক্ষণ শোঁণিত ধারে নিশ্বীন বায়,তে ; তাহার 
কৰুণা, করে আনন্দ বিস্তার, করে জ্বাঁন, অভ 
দান, পাপে ত্রাণ, তাপে শান্তি-নীর ॥ ৪), 


বাগিণী পিজিট ।--তাল ঠৎরি ॥ 


নন ভাব রে দয়াময় পদ হছদি মাবে। 
ভ্দ্তি ক্রভরে কর পূজা সে চরণ পঙ্কজে । 


দেখ সরুল অন্তরে বারেক চাছিয়ে , হাদয় 
মন্দিরে জেই মহা প্রভু বিরাজে। 

বসনায় কর তার নাম সংকীর্তন, মধুর দয়াল 
নাম কর সদা শ্রবণ ; করযুগে কর সদা মে চরণ 
সেবন, নয়ন ভরিয়ে দেখ হৃদয়ের বাজে । 


(৫ ১) 


বিনিত শান্ত ভাবে, বসিয়ে নিজ্জনে, ভুবন 
মোহন রূপ দেখ যোগ ধ্যানে। ভক্তি যোগে 
অনুরাগে হয়ে প্রেমে মণ্নঃ পান কর মকরন্দ 
বিভূ চরণসরোজে ॥ ৫1 


রাগিণী জয় জয়ন্তী ।--তাঁল আড়া। 


দয়ার সাগর পিতা কৰকণাঁনিধাঁন । 
ভুল না তীহাঁরে মন ভুল না কখন। 
রোগ শৌক পাঁপ ছুঃখে, তিনি হে থাকেন 
সম্ম্থে, ছাঁন্ডিয়ে ভুর্ববল ন্মতে, নাহি করেন 
গমন | 
হৃদয় কবাট খুলি, ডাঁক তীঁরে পিতা বলি, 
দাও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন ।। ৬।. 


( ৬ ) 
রাগিণী আশা ।--তাল ঠৎরি। 
বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর, গায় 
সকল জগত-বাসী । 
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণ নিধান, পুর্ণ 
ব্রহ্ম অবিনাশী | " 
নাছিল এ সব কিছু, আধার ছিল অতি ঘোর 
দিগন্ত প্রসাঁরি; ইচ্ছা! হইল তব, ভানু বিরাজিল, 
জয় জয় মহিমা তোমারি । 
রবিচজ্জ পরে, জ্যোতি তোমার ছে, আদি 
জ্যোতি কল্যাণ ; জগতপিতা জগতপাঁলক, 
তুমি সর্ব মঙ্গলের নিদান | ৭1. 
সত 





রাশিণী আশা 1--তাঁল ঠৎরি । 
বিষয় শ্বখে মন ভূত্তি কি মানে। 


তব চরণামৃত, পান পিপাঁসিত, নাহি চাহি 
ধন জন মানে। 


(৭ ) 


হৃদয় পিপাল্ু, সদা পরমেশ্বর পাঁদ কমল মধু 
পানে) না চাহি অপর কিছু, মধুকর ত্যজি মধু 
চায় কি সে জল পানে । 

সেই তব স্ুবিমল প্রেম মুখ চ্ছবি, নিরখি 
নিরখি অনিমেষে; সফল করিব প্রভু, নেত্র যুগল 
মম, পাশরিব ভয় ছুঃখ ক্লেশে। 


অন্ুদিন গাইব ভগবদমল যশ, কোমল সুমধুর 
তানে; মিলিবে সে ফল তাহে, কু নাহি মিলে 
যাহা, ছুঃসহ তপ জপদানে। 

পলভর না ছাঁড়িৰ,. তোমার সে শ্রীচরণ, 
তুমিও রাখিবে তব দাসে; তব সহবাস সুখে 
রছ্ছি। নিশি দিন, ন1] গণিব ভববন বাসে । 

পরিহরি বিষময় বিষয় প্রলোভন, অন্গুচর 
রব তব পাশে; হৃদয় থাল-ভরি, প্রীতি কুম্ুম 


লয়ে, পুঁজিব নিত্য মছেশে। 
পরি অপরাজিত দিব্য কবচ তব, অক্ষত 


(৮) 
রিপুর প্রহারে; তব ককণীতরী, করি অবলম্বন, 
যাব ভবার্ণৰ পারে । 
জীবন অঁপিয়ে তোমার পদে এভু, নিভয় 


হুইব সখা ছে ; মঙ্গল কাধ্য তোমার সমাঁপিয়ে, 
সহজে ত্যজিব এই দেহে ॥ ৮! 





রাখিণী আলেয়া ।--তাল আড়া। 

তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন । 

নিরখি জুড়াই নাঁথ যুগল নয়ন | 

গগণথালে কেমন, দীপরূপে অন্পুক্ষণ, শো- 
ভিছে শশীতপন হৃদয়রঞ্রন ; মুক্তাঁমাল। যেন 
তাঁয়, তারকা সমুদয়, মরি কিবা শোভা পায়, 
হে ভবভয়-ভগ্রীন | 

ধূপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ, করে চামর 
ব্জন, হে, বিশ্বকারণ; বন উপবন যত, পুষ্প 
দেয় অবিরত, বাঁজে ভেরী অনাহত, শুনে 
প্রেমিক ঘে জন ॥ ৯ | 


(৯ ) 


রাগিণী হাঁন্ির ।__তাল মধ্যমান। 
তুমি জ্ঞান নিকেতন, সর্বশক্তি গুণাঁকর, 
অচিন্ত্য রচন1 এই নিখিল জগত তবু । 
কি আকাশে কি ভূতলে, কি সাগরে কি অচলে, 
চরাঁচর এক শৃগ্বলে, ধরেছ হে সর্ববাধার। 
ঘৃর্ণিত তাঁরকাগণ, মধ্যেতে স্থির তপন, ভীম 
আকর্ষণ স্মুত্রে নিবদ্ধ সকল; অদ্ভুত কৌশল 
ক্রমে, ভ্রমিছে যথা নিয়মে, ভূকম্প ঝাঁটিকা বজে, 
তিলেক নাই ব্যভিচার । 
অসীমশক্তি কৌশলে, বায়ু অগ্মি ক্ষিতি 
জলে, পরস্পর মনোহর, সংযোগ বিধান ; সচল 
অচলে জড়িত, জড় চৈতন্যে মিলিত, জীবনে 
নাশের বীজ, নাশে জীবন সঞ্চার। 
দশদিক জলস্ছল, অসীম নভোমগুল, সক্ষম 
সল্প প্রাণীপুঞ্ত্রে পরিপূর্ণ সব; প্রত্যেকের 
জননী.হয়ে, বসে আছ কোলে লয়ে, যাঁর যেই 
প্রয়োজন, যৌগাইছ অনিবাঁর। 


( ১০ ) 
কালের প্রবাহ কিবা, ক্রমাগত রাত্রি দিবা, 
খতু শ্রেণী পুনঃ পুনঃ করে গতায়াত; এই 
ভাবে অনন্তকাল, এই সংসার বিশাল, হতেছে 
অতিবাহিত, ইচ্ছায় নাথ তোমার ॥ ৯০ ৮ 





রাগিণী খটু। তাল একতাল!। 

ধন্য দেব পূর্ণ ব্রহ্ম, প্রাঁণেশ্বর দীনবন্ধু, দয়া- 
সিন্ধু কৰকণানিধি ব্যাকুল চিত বারি ছো। 

ভগবজ্জন, হৃদি ভূষণ, পাবন জগজীবন, প্রভু 
পরম শরণ, পাপীগতি, আশ্রিত ভয়হারী হো। 

অচ্যুত আনন্দ ধাম, সত্যাশ্রয়' সত্যকাম, 
জাঁগ্রৎ জীবন্ত দেব জেবককাগ্ারী ; জ্ঞানগানল 
দীপ্যমান, হদাধার হদয়েশ্বর হিত-কারণ হরি 
কৃপালু ভকত মন বিহারী হো1। 

অবিনশ্বর পুরাঁণ পক্ষ, ভগবান ভ তক্তবৎসল 
কল্যাঁণ অমর বিশ্ব ভুবনধারী; জীবিতেশ হৃদয় 


( ১১ ) 


রতন, পরমায়ন ত্য পুকষ, সদানন্দ জগর্দাক 
জগক্রল্গন হিতকারী হে ।। ১১ 


রাগিণনী বিজিট ।__তাঁল ঠৎরি। 


অনাদি কারণ €( তুমি হে ), জগতজীবন। 

তোমার অধিষ্ঠানে,জীব জন্তগণে, সুখে করে 
জীবন ধারণ) জর্ব্মূলাধার, ইচ্ছায় তোমার, 
ব্রহ্মাণ্ড হতেছে শাসন । 

সর্বজ্ঞ জ্ঞাঁনময়, জানিছ সমুদয়, ভূত ভবি- 
ব্যৎ দেখ বর্তমান ; হে অন্তর্ধামী, জর্বদর্শী 
তুখি, জাঁগ্রৎ জীবন্ত চেতন । 

অসীম অনন্ত, গন্তীর প্রশান্ত, অপাঁর অগম্য 
বর্বশক্তিমান্‌ ; মহিমা অপাঁর, ব্যাপ্ত চরাচর, 
বর্ণিতে সাধ্য কাঁর তব গুণ। 


ছে আনন্দময়, সুখের আলয়, অমৃত শান্তির 


( ১২ ) 


প্রবণ; প্রেমের সাগর, স্তধার আধার, কত 
আনন্দ কর বিতরণ । মা 

মন্গলময় শিতা, দয়াময় সিদ্ধিদীতা, অনাথের 
নাথ দীন-শরণ ও মাতৃন্নেহ গুণে, পাঁলিছ 
জগজ্ঞনে, অন্তানবৎসল বিল্লাবিনাশন। 

তুমি একাঁকী নাথ,সর্বত্র বিরাজিত, অনন্ত 
আকাশ তব সিংহাসন; একমাত্র অদ্বিতীয়, 
উপমা নাহি কোথায়, তক্তজন মনোবাঞ্জ ক্র 
পুরণ । ও 

হে দেব জ্যোতিম্ময়, পুণ্যের আলয়, নিন্মীল 
পতিত জন পাবন; আমি ছে পাঁপমতি, 
করি ও পদে প্রণতি, রেখ নাথ আ্ীচরণে 
চিরদিন ॥ ১২৫৫ 


রাগিণী বাঙ্থার1--তাল একতালা । 
দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেমআঁননে। 
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে । 


( ১৩) 


অৰুণ উদয়ে আধার যেমন, যায় জগত ছা- 
ডিয়ে, তেমনি দেব তোঁমার জ্যোতি মঙ্গলময় 
বিরাজিলে ; ভকত হৃদয় বীতশোক তোমার 
মধুর সান্তবনে। 

তোমার ককণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে এড 
ভাবিলে, উথলে হৃদয় নয়নবারি রাখে কে নিবা 
বিয়ে; জয় ককণাময়, জয় ককণাময়, তোমাৰ 
গুণ গাঁইয়ে, যায় যদি যাক প্রাণ তোমা 
কম্মসাধনে ॥ বা 

রাশিশী মল্লার ।--তাল আড়া 

পাপের যাতিনা আর হিতে না পারি নাঁথ, 

হয় দহিছে সদ] জ্বলন্ত অনলে হে । 


মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাঁপ পথ পরিহুরি, 
কেমন প্রলব অরি; ছাড়ে না আমায় ছে। 

কোথা হে দীন-শরণ, কর কর কর ত্রাণ, 
দরশন দিয়ে পাপ যাতনা ঘু'্চাও হে 1 ৯৪ 


(৬১৪ ) 

রাগিণী সোহিনী বাহার।__তাঁল আঁড়া। 

করিয়ে অশেষ পাপ, অহিয়ে ছে মনস্তাঁপ, 
আসাড় করেছি ছে নাথ এই পাষাণ হৃদয় । 

রাশি রাশি পাপ স্মরি, তবু পাঁপ কাধ্য করি, 
জাগে না এ অন্ধ মন পাপে অচেতন । 

তুমি বিশ্বে বিদ্যমান, সর্ধবত্র আছ সমান, 
তথাপি দেখি না হে নাথ, মোহে অন্ধ অনুক্ষণ । 

তোমার ককণা ভিন্ন, উপায় না দেখি অনা, 
পাপেতে ডুবিয়ে মরি, রাখ রাখ ছে ঈশ্বর || ১৫। 


(পপ 


রাঁণিণী ভৈরব ।--তাঁল একতাঁলা । 
পিতা গো পিতা! গো দেখ সন্তানে। 
পাঁপেতে কাতর অতি হুতেছি দিনে দিনে । 
সহিতে না পারি আর, হৃদি হুল জর জর, 
ধর পিতা কোলে কর,যাতনা সছ্ছে না প্রাণে ॥ ১৬৭, 


(১৫ ) 


রাগিণী ললিত ।-_তাল আড়া। 
চেয়ে দেখ নাথ একবার এ অধম সন্তালে। 
পাপে তাঁপে জর জর, ত্রাণ কর ছায়া দানে । 
তুমি বিনা বল আর, কে করিবে নিস্তার, 
কে তারে কাতরে ওহে কাতর-শরণ; আছি 
শত দোষে দোষী তরু তোমারি সন্তান, 
দয়া গুণে ক্ষমা কর এ শরণাগত জনে ॥ ১৭।/৮ 





রাখিণী সিন্ধু ।-_তাল মধ্যমান। 
আমার এই বাঁসন! কর ছে পুরণ । 
ওহে অনাধ-নাথ অধম-তারণ । 
যে দিকে ফিরাঁই আখি, সে দিকে তোমারে 
দেখি, হৃদয় মন্দিরে সদ দাও দরশন | 
' না চাছি বিষয় সুখ, চাছি তব প্রেম মুখ, 
তা হলে যাইবে ছুঃখ, আনন্দে হব মগন ॥ ১৮। 


( ১৬ ) 
 রাঁগিণী ছায়ানট ।--তাল আড়া। 

সপিলাম নাথ, প্রাণ মন আজি তোমাল 
মঙ্গল চরণে । 

জেনেছি জেনেছি নাখ, মঙ্গলদাতা পিত! 
প্ণতা স্তখদাতা, নাহি আর তোঁমা বিনা । 

ধর হে ধর হে নাথ, এই জধম অন্তানে, লঞ্ড 
হে অভয় দাতা, তব শান্তি নিকেতনে ॥ ১৯,৭৫০ 


সপ পপ 


৫ 


রাগিণী টোঁড়িউরবী তাল একতা লা । 
কোথা হে কোথা! হে কোথা নাথ দয়াময় 
কত আর দ্বখার্ণবে ভাদিব হে নিরাশ্রগ়। 
কবে পাব তব চরণ, বিষাদে দহে জীবন, 
হৃদি কাঁদে অনুক্ষণ,নাঁহি হেরে ছে তোমায় ॥ ২০]. 





(& ১৭ ) 
রাখিণী মূলতান 1--তাঁল একতালা। 
জাঁনিতেছ হৃদয় বাসনা নাথ । 
কি আর বলিব, ও হে অনাঁথ-শরণ, 
দেও শ্ীচরণ, সন্তানে করি কৰুণ]। 


ও পদ সেবনে, কাঁটিব জীবনে, তোমারি মননে 
নিয়োজিক মনে ; তব গুণ গাঁনে রাখিব রসনা! 
বাসনা করেছি এই ) তবে কেন পাপ পথে 
অবিরত, ধায় মম ভুতু পাঁপ চিত নাথ ১ হুল একি 
দায়, না দেখি উপায়, বিলা তব কৰুণা 1 ২৯4 


তিলক 


রাগিনী বিভাস 1__-তাল তাল আড়াঠেকা। 
তোমা বিনা কে বুবিবে মনোবেদলা। 
কারে কব কে আছে আর সংসার মাঁঝে। 
উৎকন্ঠিত ভয়াকুল, অনুক্ষণ আছ্ছে হৃদয়, 
সন্তানে কৰুণা করি কর কর অভয্ন দান ॥ ২২॥ 
খধ 


(১৮) 

রাগিণী পরজবাছার। তাল কওয়ালি | 

কি বলিয়ে ডাঁকিব তোমারে, বল তাই। 
পিতা হয়ে পালিতেছ, কখন জননী রূপে 
দেখিবারে পাই। 

অসহায় শিশু যবে, জননীর কোলে, আধ 
আধ মা মা বলে স্তন করে পান, আমি তখনই 
তাহার মূলে, নিরখি তোমায় হে, অমনি না 
বলে ডাকি কেছ না শৈখায় । 

শুধু জীবের জীবন ধীচাঁবারি তরে, চেকেছ 
বমুধা দেহ কত উপচারে, তোমার এমন 


পালন রীতি ছেরি হে যখন, ইচ্ছা ছয় পিতা! 
বলি সন্যোধি তোমায় ॥ ২৩২৮ 





রাগিনী কাকী ।--তাঁল হু. 
আমি ছে, তব কুপাঁর ভিকারী। 
সহজে ধায় নদীসিম্ধু পানে, কুস্তম করে গন্ধ 


( ১৯ ) 


দান; মন সহজে সদ! চাছে ভোমাঁরে, তোঁম?: 
তেই অস্থরাঁগী, মোহ যদিনা কেলে আধারে । 

প্রাসাদ কুটীরে, এক ভান্কু বিরাজে, নাতি 
করে কোন বিচার) তেমনি নাথ তোমাৰ 
কৃপা হে, বিশ্বময় বিজ্তার,। অবারিত তোমার 


০০৮০ 


রাগিণী সিন্ধুভৈরবী ।--তাল একভাল]। 
পিতা গো একবার জরে গো আমায়, 
সনে লা প্রাণে। 
তোমারি সন্তান হয়ে, রয়েছি কাঙ্গালের 
প্রায়'। 
কিআর বলিব শিতা, কারে কৰ মনের কথা, 
কে, আর বুঝিবে ব্যথা, তোমা বিন] কারে 


স্ 
কই || ২৫০57 





(॥ ২০ ) 
রাগিণী ভৈরবী 1-_-তাঁল আঁড়া। 


প্রভো কুক কিস্করে ককণাবিধাঁনহং | 

হে দয়াময় 1 পারয় ভব-পারাবারহ । 

দাসে বিতর তরীৎ, তব চরণসরোজৎ, 
যাঁচে ভব-বারিধো কর্ণধারমন্ুবারহ | 


পাপহর পরিহছর, মোহমকর মতিঘোরহ' 


বিষয়বাসনা হর, অন্তরট্রররীবিকারহ ৯৬45: 
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রাগিণী খাল্বাজ ।-_তাঁল একতাঁলা। 
পিতা গো একবার হও হে সদয়, করযোড়ে 
করি নিবেদন । | 
ঈাড়াও একবার বক্ষস্থলে, চরণ ধুই ছে চক্ষের 
লে, লুটাইয়ে পদতলে, সফল করি জীবন। 


আশায় বেধে আছি বুক, চাছ্ছিয়ে তোন্ারি 
মুখ, ভুলিব হে সব ছুঃখ, কর আজ. আশা 


পূরণ ॥ ২৭ ১৮ 


( ২১ ) 


রাখিণী খাশ্বাজ 1--তাঁল একতালা। 

বিপদে কোথায় রইলে গে! ফেলে, বিপদ 
ভষ্ীন | 

সংসার বনেরি মাঝে, ভয়ে প্রাণ করে 
কেমন। 

মায়ায় ভূলে আছে মন, চিন্লাম না! গো 
তুমি কি ধন, নাহি জাঁনি ভজন পুজন, রথা, 
গো ধরি জীবন । 

আমরা ছুর্বল মেয়ে, আছি তোমার মুখ চেয়ে, 
একবার পিতা দেখা দিয়ে, কর গো জাধ 
পুরণ ॥ ২৮1৩ 





রাঁগিণী খাম্বাজ।- তাল একতালা। 


দয়াময় তোমায় এই মিনতি করি ছে, অন্য 
ধনে নাহি প্রয়োজন। 


ন1] করিধন কামনা, লা করি যশো! বাসনা, 


( ২২ ) 


কেবল আমার এই প্রার্থনা, সদা হেরি ও 


চরণ ॥। ২৯ | 
কবরে 


ক 


রাগ উভরব ।--তাঁল মধ্যমান। 


দীনবন্ধু এই দীনের প্রতি হও সদয় হে। 

আঁমার আর কেহ নাই তুমি বিনা এ জগত 
মাঝারে । 

আমি লইতেছি শরণ, ওহে দীনশরণ, কৃপা- 
ময় কুপা করি কর মোরে ত্রাণ; আমি অতি 
দব্বল ( দীননাঁথ ), নানি কোন সম্বল, তুমি 
ইন বলের বল, তাই ডাঁকি হে তোমারে ) ৩০%.১ 


(এস পিপপীশিপাসিশি 


্বাগিণী ভৈরবী ।তাল একতাঁলা। 


নিলাম গে শরণ, পিতা ভোমার এ অতয় 
চরণে । 


দিতে সবে স্থান এ বার, পাপী কাতর সম্তানে । 


(৬ ২৩ ১) 


সংস|রের জ্বালায় জ্বলে, শীভল একবার বৰ 
বলে, পড়িলাঁম এঁ চরণ তলে, জুড়াঁঙ গো 
তাঁপিত জনে । 

শুনেছি গো এ পায়, মহাপাঁপী তরে যায়, 
এসেছি গো সেই আশায়, চাও হে কৃপা 
নয়নে ।। 4 


রাঁগিণী ললিত ।--তাঁল আঁড়া। 

এসেছি তোমার দ্বারে, তোমারি মহিমা শুনে । 

দেখ প্রভু কি হয়েছি পুড়িয়ে পাপ আশুণে। 

চেয়ে দেখ দয়াময়, খাক হয়েছে ছদয়, রাখ 
রাখ রাখ প্রাণে, দিয়ে ক্ছান উচরণে। 

এভু তোমারি কৃপায়, লকলি সম্ভব হয়, 
শনেছি তোযার নামে গলে হে পাষাণ ; পৃথিবী 
স্বর্গের প্রায়, মনুষ্য দেবতা হয়, রজন্ীতে 
স্বর্য্যোদর, হয় তোমার নামের গুণে ॥ ৩২, 


0 ২৪ ) 
রাঁশিণী মূলতাঁন ।--তাঁল একতালা। 


একি ঘোর মায়াঁজালে ঘেরিল আমায় প্রভু । 
আমি মনে করি ভুলি সংসার বাসনা, ভুলিতে 
তবু পারি নে। 

তোমারি চরণে, অপিলাম এ প্রাণে, কৰুণা 
নয়নে, হের মোর পানে ; তোমারি বিহনে, কি 
কাঁজ জীবনে, জীবনের প্রবাহ হে ; দেও দরশন 
এ ন্বঃখ সাগরে, মহিমা তোমারি থাকিবে 

সারে, সন্তাঁনেরি চক্ষে বহিতেছে ধারা 
কেমনে স্শ্থির রবে হে ৩৩ 


পিপি পপাশিশিিপা পিপল সপ শি 


রাগিণী মূলতান ।- তাল একতালা ৷ 
চিরদিন জ্বলিবে কিহৃদয় অনল প্রভু । 


উক বিষয় বাসনা, পাঁপেরি বেদনা) এখন তো? 
সুচ্লন]। 


(২৫ ) 


দেও দরশন, জুড়াই ছে নয়ন, নাহি প্রয়োজন 
অন্য কোন ধন; প্রভু তোমার চরণ, অমূল্য 
বৃতন, আমি শুনেছি হে; ছুখাঁনলে দগ্ধ হুল 
হে জীবন, ওহে দীননাঁথ লইলাঁম শরণ, দরি- 
দ্রেরি দুঃখ কর হে মোচন, দরিদ্রের ছুঃখ- 


হারী হে।। ৩৪৮ 


রাঁশিনী ঝািঝিউ ।-_ তাল আঁড়!। 
হৃদয়ে থাঁক হে নাথ নয়ন ভরিয়ে দেখি । 
জুড়াব তাঁপিত প্রাণ তোমারে হৃদয়ে 
রাখি । পাঁপ্পে তাপে মলিন, হইতেছি দিন 
দিন, যাতনা সহে না! আর, তার ছে দাঁসে 


নিরথি 1 ৩৫৮০৫ 





রাশিণী খাশ্বাজ ।_-তাল মধ্যমান । 
প্রবল সংসার শআ্ৰোতঃ আমরা ছুর্বধল অভি। 
কেমনে করিব নাথ, প্রতিকুল মুখে গতি । 


( ২৬ ) 
যেদিকে বহিষ্কে আঃ মে দিকে যেতেছি 
ভেসে, সম্ম.খে নরকাঁবত্ত কি হবে কি হবে গতি। 


ছুর্বলের বল তুমি, দেও নাথ মনে বল" 
সংসার জলবি মাঝে নিস্তার জগত-পতি ॥ ৩১), 





” 
রাশিণী আলেয়া ।_-তাল একতালা। 
দয়াময় একবার এ সময়ে দাড়াও হে দেখি 
নয়নে । 
আমার তবের থেলা হলো, সকলি ফুরাল, 
এখন স্থান দাও এভু তব চরণে । 


দেখে পাপের তরঙ্গ, বাঁড়িছে আতঙ্গ, তাই 
তয় পেয়ে প্রভু ডাকি সঘনে । 


আমায় দাঁও ছে চরণ তরি, ও ভবকাগ্ডারি, 
নতুব1 হে ডুবি এ পাপ তুফাঁনে ॥ ৩৭). 


উল 


( ২৭ ) 


রাঁণিণী আলেয়! খাশ্বাজ 1-_-তাঁল একতাল।। 

ওহে জগদীশ, আমার আর কেছ নাই, 
তোঁমাবিনা এ সংসারে । 

আমার কেবল পাঁপে মতি, নাহি অন্য মতি, 
ওহে কি হইবে গতি, বল হে আমারে । 

আমি দেখিতেছি সব, এই যে বৈভব, এ 
সকল নয় নাথ আমারি কারণ ; ভাঁমি ভোমারি 
কারণে, এ সংসার অরণো, ওছে আসিয়াছি 
তোমায় পাইবার তরে । ৩৮455. 

রাঁশিণী খাম্বাজ ।--তাঁল আড়া। 

আমার আর কেহ নাই। 

তোঁমারে হৃদয়ে রেখে এ প্রাণ জুড়াই। 

তোমা বিনে সব শূন্য, এ সংসার অরণ্য, কে 
আছে আর তোঁমাভিন্ব, কাঁর পাঁনে চাই ॥ ৩৯৮7 


চি ইজআজবেরাওরততরটি 





(& ২৮ ) 


রাঁগিনী গাঁড়াভৈরবী ।--তাঁল জু । 

কিদিয়ে পুজিব নাথ, হেন কি ধন আছে। 
সবে ধন পাপ মন অপবিত্র রয়েছে। 

আঁমি অতি দীন হীন, আমি কোথায় কি পাৰ 
নাথ, সঅকলি তোঁমারি দেওয়া, লও হে তোমার 
ষা ইচ্ছে ॥ ৪৩45 

রাশিণী মল্লার ।__তাঁল আঁড়া। 

নাথ! কিদ্িব তোমারে, সকলই তোমার 
আছে দিক আমার । 

হৃদয়ের প্রীতিফ্ুলে, তুমি বিকাশিছ নাথ, 
লও প্রভু তুলিয়ে মে ধন তোমারি 0 ৪৯. 





রাশিণী ললিত ।-_তাঁল আড়া। 
নিজেগুণে তার যদি এ অধম নরে। 
তবেইত যাইতে পারি সংসার জলধি পারে । 


( ২৯ ) 


ন] জানি ভজন সাধন, প্রেমহীন ভক্তি হীন, 
চিরছুঃখী আমি তোমার পাতকী সন্তান ; 
সকলি করিতে পার, তুমি সর্বব মূলাধাঁর, দাসে 
দেও চরণতরী কৃপ] করে । 

নাহি আমার কোন শ্তি, ওহে জগত পতি, 
কেমনে পাইৰ মুক্তি, বিনা তব ককণ! ; ভরসা 
কেবল আমার, তোঁমাঁর দয়ার উপর, তোমার 
কৰুণা গুণে কত পাঁতিকী উদ্ধারে ॥ ৪২./৮ 





রাশিণী আলেয়া! ঝিবিট ।_-তাঁল একতালা। 
কোথায় আছ দীনবন্ধু দেখা দিকে ঘুচাও 
পাপের যন্ত্রণা । 
ঘোর নারকী আমি কেমনে ডাঁকিব তোমায় 
জানি ন]। 
“যদি একবার কুপা করে, এস ছে হদি মন্দিরে, 
দেখি তোমায় নয়ন ভরে, পুরাই মনের অনেক 
দিনের বাসনা । 


( ৩০ ) 

ব্যান্ুল হয়েছে মন, দাও পিতা দরশন, 
প্রাণ যে করে কেমন, তোমা বিনে আরত কেহ 
জালে না ॥ ৪৩০9 

রাশিণী টেোড়ি।-_তাঁল আড়া। 

হৃদয় আধার ঘুচিল না এ জীবনে । 

জগত শোভিছে রবি-শশি-কিরণে, কনকে 
রুষক্ক্িত সবে, বিনা মম পাপ মনা 

বিনা তব কৃপাঁদান, ঘুচিবে না এ আধার, 
প্রকাশ প্রেমের জ্যোতি, দিয়ে শুভ দর- 


শন || 8৪16৯ 


(ই নজর 


রাগিণী বিবি ট।-_-তাল আডা। 


অধম তনয়ে নাথ ত্যাজিতেতে| পাঁরিবে না । 
শৃত অপরাধী হলেও তনয়ত্‌ তাঁয় যাবে না। 


( ৩১ ) 


আছে অপরাধ কত, তবু নাহি আশাহত, 
তব দয়া হতে আমার দোষতো | অধিক হবে না। 

পরব্রক্গ পরাৎপর, আদি কত নাম ধর, কিন্তু 
অধমতারণ নামের মহিমা যে অতুলনা॥ ৪৫ । 


রাঁগিনী ভৈরবী ।-_-তাল আড়]। 
তোমারি কৰুণায় নাথ সকলি হইতে পারে। 
অলঙ্ঘ্য পর্ধধত সম বিদ্্র বাঁধা যায় ছুরে। 


অবিশ্বাসির অন্তর, সঙ্ক,চিত নিরন্তর, তোমায় 
ন]! করি নিভর, সর্বদা ভাবিয়ে মরে ।$& 


তুমি মঙ্গল নিদাঁন, করিছ মঙ্গল বিধান, তবে 
কেন বথা মরি, ফলাফল চিন্তা করে । 


ধন্য তোমার কৰুণ1, পাপীকেও করে লা ঘ্বণাঃ 


( ৩২ ) 
বাশিশী খান্বাজ ।-_তাল নধ্যমান । 


কেমনে ধরব এ জীবন (তাই ভাবি ছে )। 

[য় যদি চিরদিন করিতে ত্রন্দন । 

সংসারে যন্ত্রণা পেয়ে, এসেছ ব্যাকুল 
হয়ে, তোমার নিকটে নাথ, জুড়াঁতে তাপিত 
প্রাণ। 

আমি হে জলম ভ্রখী, তোমার আশ্রয়ে 
থাকি, পাপের বন্ধন আমার কবে করিবে 
মোচন ; ও নাথ, কেহ যাঁর নাহি কোথায়, 
তুমি তার সহায়, এই আশায় দয়াময় 
লয়েছি চরণে শরণ । 





পিত1! মনোবাঞ্1 পূর্ণ কর, বিলম্ব সহ্ে ন] 
আর, এ দুঃখ যন্ত্রণা ভার, পারি না আর করিতে 


বহন ৪৭ 
১৩% 


( ৩৩ ) 
রাঁগিণী রামকেলী ।--তাঁল কওয়ালী। 
হে কৰুণাময় দীনসখা তুমি, আগত প্রভু 
তব দ্বারে । 
তোম! বিনে দীনে কে প্রভু তারে, চুস্তর 
ভব সংসারে। 


সম্পদ বিষময় তোমা বিহীনে, জীবন মৃতু 
সমান; বিপদ সম্পদ তব পদ লাভে, মৃত্যু নে 
অমৃত সোপান ৪৮৮ 


রাগিণী আলেয়া বািঝিট ।--তাল একতালা। 

কোথায় হে কাঙ্গালের নিধি, হৃদয় পুতলি 
দেখা দাও একবার । 

হৃদয় মন্দির আমার, তোমাবিনে হয়ে আছে 
অন্ধকার । 


তোমারে পাইবার তরে, চাহি অস্তর বাহিরে, 
গা 


(৩৪ ) 


রর দেখে নাথ তোমারে, শুন্যময় জ্ঞান হয় 
মহসার। 
কি করিব কোথা যাব, কি রূপে ভোমারে 
পাব, কবে ও মুখ ছেরিব, জুড়াইব তাঁপিত 
প্রাণ, হে আমার ॥ ৪৯) 


রা'গিনী মূলতান ।--তাঁল একতাঁলা। 


কাঙ্গাল বয়ে যায় হে; তোমার কৰুণ| বিছনে 

শেন উপায়। 

এ জনম লোকে সাধিয়ে না পাঁয়, অপরাধে 
আমি করিলাম ক্ষয়; হে পুণ্যের চন্দ্রা, কর 
মোরে ক্ষমা, দেখে অসহায় হে। 

ওছে নিক্ষলঙ্ক তুমি পুণ্যের অবতার, কল- 
হর দশা দেখ একবার, আমার ভ্রিতাপ 
জ্বালায়, অঙ্গ জ্বলে যায়, আরকি বলিব হে 
শতদল পদ্ম ঈরণ তোমার, এ পাপা বক্ষেতে 


(৩৫ ) 


রাখ একবার; প্রভু তোমার পরশে পাপ মহা 
ব্যাধি ছাড়িবে আমায় হে ॥ ৫০. 


রাঁগিনী স্রটমল্লার ।-তাল একতালা। 


নাথ দেও দেখা কাতিরে। 

পাপী ধাঁচে না তোমায় না হেরে; গুহে 
অন্তর্ধাণী, সকল জান তুমি, বলিব আর কি 
তোমারে। 

তোমা বিহনেতে এ পাপ জীবন, কেমনে 
নাথ করিব ধারণ, কিছু নাই আমার অন্য 
অবলম্বন, তোম] ভিন্ন এ সংসারে । 

পিতা তোমার অদর্শনে করি হাহাকার, 
ভঃখ]ুনলে প্রাণ জ্বলে অনিবার, কে করিবে 
আর অধমে উদ্ধার, এমোহ পাঁপ বিকারে 
মরি মরি নাথ তোমায় না দেখিয়ে, থাকিতে 


৬ ৩৬ ) 


পারি নে শূন্য হৃদয়ে, দীনহীন বলে প্রসন্ন 
হুইয়ে, একবার চাহ কাক্জালের দিকে ফিতরে । 

একে আমি হে ভুর্বল প্রকৃতি,ক্ুকুপ্রবত্তি 
তাঁছে প্রতিকূল অতি, না দেয় যাইতৈ, তোঁ- 
মার নিকটে, রাখে আকর্ষণ করে ; দেখ দেখ 
নাথ হৃদয় বাসনা, আর আমি কিছু বলিতে 
পারি না ঘুচাঁও যন্ত্রণা, পুরাও কামনা, এক- 
বার একাশিত হও অন্তরে 1 ৫ ১ 





রাশিনী বাহার মল্লার ।--তাল টিমে তেতালা : 
তুমি সর্বমূলাধার চিরকাল । 
কেবল আমি বিষম জঞ্্াল হে। 
তুমি সর্ব রাজ্োশ্বর, আমি নহি স্বতন্তর,, 
পিতার কাছে পুত্র কবে হয়ে থাকে পর; আশ 
বার উদ্ধত হইলে স্তত পিতা নছেন করাল । 
তোম! ভিন্তর বাঁচি নে, তরু তোমায় ডাকি নে, 


॥ ৩৭ ) 


আমার আমিতব তোমার অধিষ্ঠানে, তোমার 
তিলাদ্ধ বিচ্ছেদে আমায় গ্রাস করয়ে কাল । 
তাই করি প্রার্থনা, যেন না হই বঞ্চনা, 
সিদ্ধ কর সিদ্ধেশ্বর এই বাসন] ১; তব উপাঁসকে 
বিপাকে না ফেলে যেন মোহ জাল ॥ ৫২ 765 . 


রাঁশিণী ঝিবিট খাশ্বাজ ।-_তাঁল একতালা। 

পতিতপাঁবন, এ পাঁতকী জন, পাঁবে কি 
কখন, চরণ তোমার । 

কুটিল হৃদয়, কুচিন্তার আলয়, প্রেমোদয় 
কু নাহি হয় যার । 

অকলঙ্ক তুমি পুণ্যেরি আধার, চিরকলঙ্কিত 
আমি ছুরাঁচাঁর ; তুমি অন্তর্যামী, হৃদয়ের 
স্বামী, জানিছ সকলি বলিব কি আর । 

এ ঘোঁর সঙ্কটে করিতে উদ্ধার, অকিঞ্চন নাথ 

কেহ নাই আমার, যা কর এখন, বিপদ ভগ্রান, 
আমারত ভরসা কিছু নাহি আর ॥ ৫৩ 


(৩৮ ) 


রাশিণী খাম্বীজ ।--তাঁল আড়] 1 

মাঁমতিপাঁমরদীনজনহ | 

দেছি পদাশ্রয়মবিদিতভজনহ । 

নমীতী নহীহু পিতা, নবন্ধুর্মেনচ ভ্রাতা, 
ত্বহ্ছি দীন জনত্রাতা, ইতি সাঁধুবচন । 

কৃপাকণ! বিতরণে, চরণ শরণে দীনে, দেহি 
পিতঃ ভক্ভিহীনে, ভক্তি রস বুসনহ 1 ৫ ৪4 
| ০ ৬১১ ১) এ ৯ 

রাখিণী আলেয়া ।_ তাল একতালা । 

সেই দিনে হে আমায় দি দিও এ অ- 
ভয় চরণ । 

সেই বিপদ সময়, দেখ দয়াময়, যেন অন্ধ- 
কান না দেখে নয়ন। 

কি জানি কখন, আলিবে শমন, আগে 
নিবেদন করে রাখ্লাঁম ; যেন দেখে ও চরণ, হয় 
বিসর্জন, এ মহাপাঁপীর জ্বলন্ত জীবন্গ ॥ ৫৫. 


( ৩৯ ) 


রাগিণী ঝিঝিট খান্বাজ ।-_তাঁল একতালা । - 

দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখ-ভঙ্জীন | 

তব কৃপাহি কেবল, পাপী তাঁপীর সম্বল, 
ছুর্বলের বল তুমি নিরাশ্রয়ের অবলম্বন । 

ছে বিভূ কৰুণাসিন্ধু, বিপদকাঁলের বন্ধু, দিয়ে 
কৃপা বারি ধিন্দু, কর পাঁপ মোচন। 

তুমি নাথ দীন দয়াল, স্সেহময় ভক্তবৎ- 
সল. পাঁপীর দুঃখে নু পিতা কখন উদাসীন । 

ওহে অগতির গতি, করি ও পদে মিনতি, 
থাঁকে যেন ভক্তি নাথ, তোমাতে চিরদিন । 

পাঁপ ভারীক্রান্ত হয়ে, ডাকি নাথ কাতর 
হৃদয়ে, পাঁর কর ভবসিন্ধু, দিয়ে অভয় 
চরণ ॥ ৫৬৫7 


৬৪০ ) 


রাশিণী আলেয়া ।--তাঁল একতাঁল! । 

কৰুণা নিধান পিতা! আমার, সন্তান বশুসল 
আনন্দময় । 

না] পুরে মন বাসনা, তোমার গুণ গাই, নখ 
পুজিলাম তোমায় প্রভু, মনের সাধে পাপ 
জীবনে । 

কবে পিতা পাব তব পদ দরশন, জুড়াইব 
তাপিত হৃদয় ।॥ ৫৭ 1 





রাঁগিণী ভৈরবী ।--তাঁল এক তালা । 
আর যে সে না পিতঃ তব অদর্শন যন্ত্রণা ॥ 
পিতা পত্রে নাঁছি দেখা একি গো বিড়হ্না 1 
করিয়াছি কত পাঁপ, তাঁইতে এত মনস্তাঁপ, 
নইলে কেন পুত্র হয়ে পিতাকে দেখতে পাবনা ॥ 
দীনহ্থীক্ম দেখে আমায়, দয়াঁকর দয়াময়, দিয়ে 
চরণে আশ্রয় কর গো পুত্রে সাস্তু।না 11 ৫৮ 


(৪১৯ ) 
রাশিণী আলেয়া ।-_-তাঁল একতলা । 


ধরি তোমার পাঁয়, ও পিতা দয়াময়, আমার 
এই বিষম রোগের শুধধ বলে দেও । 

পাপের পর্ীকি হে নাহি কিছু আর, তবু 
অচেতন নাহি ভয়; আমি দিন দিন হেঁসে 
হেঁসে, অন্ন জল অনায়াসে, করি পাঁন ভোজন, 
একি বিষম দায় । 

আমার জীবনের জীবন তুমি, তোমায় ছেড়ে 
অনায়াসে, আমি ধরি হে জীবন, একি বিড়হ্ন, 
কিনে এ রোগ হতে গাব হে পরিত্রাণ || ৫৯ |. 


রাহ 


রাগিণী সাছালা।_-তাল জৎ। 


' এ দীনে করবে কি প্রভু কন্তু কুপা বিতরণ । 
আমার পাওয়া দেখ] দুরে থাকুক যেন এ 
জ্ীপদে থাকে যন। 


2 


(৪২ ) 


শুনেছি গো কত যোঁগী, এ চরণের অনুরাগী, 
হয়ে অনন্তকাল যোগের যোগী পায় না ভোমার 
দরশন || ৩০ | 7০ 


০০০০ 


রাশিনী বাহাঁর ।--তাল আড়াঠেকা। 
প্রেমের ছার তোমারে দিয়ে নাথ পুজিব 
যতনে । 
তুমি মম ভরসা, সংসার তাঁপে, সকলি 
নীরস তোমা বিহনে, পাপ তাপ নাঁশি দেখা 
দাও আমারে ॥ ৬৯ 1... 





ব্রাগিণী বেহাগ ।--তাল কণওয়ালী। 
তুমি বিনা কে এভু সহকট নিবারে। 


কে স্থায় ভব অন্ধকারে, রয়েছি বন্দীসম 
মোহের আগারে, কলুষিত পাঁপ বিকারে; 


(৪৩ ) 
বিষয় রসে রত, তব প্রেমামৃত ছাড়ি মন ভঙ্গ 
বিহারে । 


বিতর কুপা তবযার গুণে প্রভু, মৃত দেহে 
জীবন জঞ্চারে ; পাপ তিমির নাশি, বিরাঁজ 
হৃদয়ে আসি, কি আর জানাব তব দ্বারে ॥ ৬২172 


রাগিণী মূলতান ।_-তাল একতালা । 
যাঁবে কিহ্ে দিন আমার বিফলে চলিয়ে । 
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে | 
তুমি ত্রিভূবননাঁথ, আমি ভিখারি অনাথ, 
কেমনে বলিব তোমায়, এস হে মম হদয়ে। 
হৃদয়-কুটীর-দ্বার, খুলে রাখি অনিবার, কৃপা 
করে একবার, এসে কি জুড়াবে ছিয়ে ॥ ৬৩17 


সি সপন 


(8৪ ) 
রাগিণী মুলতাঁন ।--তাঁল একতাঁল]। 

আমার গতি কি হবে, যদি পাতকী বলিয়া 
ত্যজিবে তবে । 

পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ, কোথা শান্তি 
দাতা কর শান্তি দান, আর এ যাতনা সহে না, 
সহে না, অনাথ শরণ হে। 

ওহে তোঁমার হাতে করি আঁত্ম সমর্পন, রাখ 
আঁর মার যা ইচ্ছা এখন; আঁমি কার কাছে 
যাঁৰ, কোথা আর কান্দিব, শুন্য দেখি ত্রিভুবন ; 
দাঁও হে দণ্ড তোমার বিচারে যা হয়, খণ্ড খণ্ড 
কর এ পাঁপ হৃদয়, তোমার হাতে মলে এ মন্থা- 
পাতিকী নব জীবন পাঁবে ॥। ৬৪) 

১ 


রাঁণিণী ললিত ।-_তাঁল আঁড়াঠেকা। 


অনাথে চাহিয়া দেখ অনাথশরণ । 
কি জানাৰ জানিতেছ হৃদয়-বেদন । 


(৪৫ ) 


তোমাবিহনে কে আর, সুচাবে হৃদয়-ভার, 
তুমি ভরসা আমার, আমি অকিঞ্চন। 
২সার পিশাচ ঘোর, পিষিছে হৃদয় মোর, 
টানিছে নরক পথে করিতেছে তজ্জন ; পড়ে 
আছি অসহায়, একেবারে নিৰপায়, জীবনে 
মরণ প্রায়, ওহে মৃতসপ্পীবন ॥। ৬৫৮ 





রাগিণী ললিত ।--তাঁল একতালা। 


আর কিছু নাই ভরসা সংসারে তোমা 
ভিন্ন। 

পড়ে পাঁপে অন্তাপে হৃদয় হুল অবসন্, 
যথা যাই, শান্তি নাই,ক্ষম দাসে হও প্রসন্ন । 

চারিদিকে অন্ধকার, বিষাদে হৃদয় ভার, 
পুড়িছে অনলে যেন শরীর আমার ; কতবার, 
চার আর, ক্ষমা করেছ আগণ্য ; অপরাধী, 
নিরবধি, একি হল মতিচ্ছন্ন | ৬৬ 1.০. 


( ৪৬ ) 


রাশিণী পাহাড়ী ।-_-তাঁল আঁড়া। 
কি আর জানাব নাথ যাতনা তোমায় ছে। 
অপরাধ মনে হলে কীপয়ে হৃদয় ছে। 
নাহি কিছু ধন্মবল, কি করি পথ সম্বল, নয়- 
নেতে আমে জল, না দেখি উপায় ছে। 
না হল আত্মার যোগ, না! হল সত্যের ভোগ, 
কেবল মাত্র কম্মভোগ, আমার জনম হে। 


-ভবলীল। সাঙ্গ ছলে, ত্যজ ন! পাতকী বলে, 
স্বান দিও চরণ তলে, লয়েছি শরণ ভে ॥॥ ৬৭. 


গা হতাহত 


রাগিণী খান্বাজ ।- তাল মধ্যমন:। 
দেখ দেখ এদীন সন্তানে, কৰকণা নয়নে । 
যেন আবার তোমায় ছেড়ে ' পাপেতে 


ডুবি লে। 
কি সজনে কি নির্জনে, যখন থাকি যেখানে, 
রক্ষা কর এ অধমে স্বর্গীয় বল বিধানে । 


(৪8৭ ) 


চারিদিকে প্রলোভন, করে সদা আকর্ষণ, 
কেমনে রাখিব আমি, পবিত্রতা এ জীবনে । 
নাহি আঁর অন্য বাসনা, স্তখ সম্পদ চাহি 
না, কেবল মাত্র এই প্রার্থনা, যেন তোমায় ভূলে 
থাকি নে ॥ ৬৮) 
রাশিণী খাম্বাজ ।--তাঁল আড়া। 
কত দিন আর জব এ যাতনা, আর ত সহ্হে না ও 
বারন্বার পাঁপাচার আর বারম্বার অনুশোচনা । 
কখন তোমার লাশবি. হয় প্রাণ আকুল, পর- 
ক্ষণে হয় মনে কত অপবিত্র কামনা। 
কখন এই ভূমগুল, বোধ হয় স্বর্গ ধাম, আর- 
বার দেখি যেন লব শ্মশান সমান; ইহলোক 
পরলোক, কখন জ্ঞান হয় এক, কভু হয়ে অবি- 
শ্বাসী, সত্যকে ভাবি কল্পনা । 
কখন নিরাঁশে মন করিতেছে অধিকার, কদাপি 


(৪৮ ) 


তড়িৎ সম হয় আশার সঞ্চার, কখন অনুতাপিত, 
শোকে তাপে অভিভূত, কখন বা উল্লসিত, এ 
কি বিড়ম্বনা । 

এই চঞ্চল জীবন, স্থির নহে এক ক্ষণ, নিয়ত 
পরিবর্তন করে গমনাগমন ; এই রূপে ক্রমাগত, 
হইতেছে দিনগত, মৃত্যু নিকটে আগত, এখন 
উপায় কি হবে বল না।। ৬৯ 1 





রাগিণী ললিত।-_-তাল আড়া। 

ছে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে । 

স্জিলে আমারে তুমি বসিয়া বিরলে । 

গভে আমি ছিলাম যখন, করিলে মোরে 
পালন, জঙ্কীর্ণ জরায়ু মাঝে, নির্বিষ্ে রাখিলে ) 
হে মাতঃ বিশ্ব জননী, প্রসব কালে ধাত্রী তুমি, 
পাতিয়ে কোমল কোল আমারে লইলে। | 

করিতে মোরে পালন, কত তব আঁকিঞ্চন, 


(৪৯ ) 


পিতা মাতার মনে তুমি স্সেহরস দিলে ; বাঁজী- 
বন তুমি পাতা, তুমি পন্ম পথে নেতা, এ সব 
কৰুণা মোরা রহিব কি ভুলে ।। ৭৩, ৮ 





রাঁগিণী বিঝিট খান্বাজ ।--তাঁল একতা'লা। 

যদি তরাবে জগৎ জনে, দিয়ে দয়াল নামে, 
আগে গো তরাঁগ পিতা আমায় । 

এ পাপী তরে গেলে, জগতের আশ! হকে 
দয়াময়। 

শধামাখা দয়াল নাম করিয়ে কীন্তন, তন 
কৃপায় তব রাজ্য করিব গমন ঠ বল্ব আয় রে 
সবে আয়, আর ভাই নাহি ভয়, এই দেখ 
মহা পাপা তরে যায়। 

উদ্ধ শ্বাসে পাপী সবে আসবে দলে দল, 
ভক্ত জুটে ভক্তির ঘাটে করবে কোঁলাঁহুল ; 
তব ইচ্ছা পুর্ণ হবে, জগৎ তরে যাবে, এ পাপী 
যদি এ চরণ পায় ॥॥ ৭৯ 
৮ 


( ৫০ ) 
রাগিণী জিন্ধুভৈরবী ।--ভাল আড়াঁঠেকা । 


তোমার কি দোষ দিব সকলি নিজ দোষে 
করে । 

বলিবাঁর পথ রাঁখি নাই কিছু আর বলিতে 
তোমারে । 

কেমনে আর এ পাপ মুখে, ডাকব তোমায় 
পিতা বলে, অবাধ্য সন্তানের প্রতি নাথ চাঁহিবে 
কিফিরে; ইচ্ছা হয় কেদে গিয়ে, পড়ি আবার 
তোমার পায়ে, কিন্ত প্রাণ কাঁপে ভয়ে,পাপরাশি 
মনে করে। | 

কত পবিত্র ভূষণে, বন্মূল্য নানারত্ে, সাজা- 
ইয়ে দিয়েছিলে যতন করে? হায় কোথায় সে 
নিশ্মল মুখ, কোথায় সে পবিত্র ভাব, পাপা 
গুণে দর্ধ করিয়াছি নিজ করে ॥ ৭২ 


তা নিচেবারোচারারাীিনড 


(॥ ৫১ ) 


রাগিনী আলেয়া নিনিট 1-_-তাঁলএকতালা । 

কোন দোষের আমি দিবপিতা তোমায় 
পরিচয় ছে। 

আমি একটী পাঁপের কথা, (দয়াময়), বলব 
মনে করি, ওগো একেবারে সব হয় হে উদয়। 

আমি আপনারই বলে, সকল শক্র দলে. 
ভেবেছিলাম ওগো পিতা রাখিব শাসনে; 
শেষে হল এই ফল, (দয়াময় ) বাড়ল শত্র দল, 
এই দেখ আমায় করিয়াছে জয় । 

আমি বিষম অহঙ্ক।!রে, নিজ করে পরে, 
হেনেছি কুড়াঁলি পিতা আপন কপালে : এখন 
হয়ে নিকপাঁয়, দেয়াময়) পড়লাম তোমার পায়, 
কর পিতা তোঁমার বিচারে যা হয় ॥। ৭৩।. 


রাগিনী ভৈরবী ।-_-তাঁল আঁড়া। 
তোমাঁর চরণ বিনা গতি নাহি এ সংসারে । 
প্রবল সহসারাঘাত সহ্িব কাহার বলে। 


( ৫২ ) 
কৃপা করি কৃপাময়, হে ষহাপাঁপীর আশ্রয়, 
চরণ কর রক্ষণ, মম হৃদয় কুটীরে। 


পরীক্ষাতে জানিয়াছি, নিজের মনের বল, তাঁই 
নিভর করেছি নাথ তোমার চরণোপরে ॥ ৭৪1 


রাশিণী খাম্বাজ ।-_তাঁল একতাঁল]। 


পিতা! বল বল বল গো আমায়, কপচীর কি 
আছে পরিত্রাণ । 


তোমার ধশ্মের ধান্মিক হয়ে, কত যে কৰি 
গে! ভাগ । 


মহাপাপের পাপী হলে, তারেও তুমি কর 
কোলে, কবে আমায় কপট বলে, করিবে চরণ 
দাল। 

একি পিতা! সর্ধনাঁশ, তোমায় করি অবিশ্বাস, 
বার বাঁর পরিহাস, করে করি অপমান । 


( ৫৩ ) 


দয়াময় পিত তুমি, ঘোর কপপ্লী আমি, যি 
দয কর তুমি, ভরে গে! কপট সন্তান 1৭৫ ৭ 


রাখিনী ঝিঝিউখান্বাজ ।--তাল একতালা। 
কেন তোমায় ভুলি দয়াময় । 


তুমি বট হে পাঁপী তাঁপী সাধু সবার অলস্ত 
জীবনা শ্রয় । 

গভ হতে যেমন ধরায়, ধরাহতে পুনরায়, 
লয়ে ম্েছে রাখ সবায়, এতৈ কি আছে সংশয় | 

এখন যেমন অতুল যতন, মরণ অন্তেও 
তেমন, পরকালে স্সেহছ কোলে, রছে তব 
সমুদয় ॥ ৭৩ 





রাশিনী বিবিসি ।--তাল একভালা । 
এনে দেখ নাথ এই বিপদ ফালে তোমার 
সন্তানের ভর্গভি | 


(৫৪8 ) 


আমি এলে এ সংসারে, (পিতা গো ), 
প্রলোভনে পড়ে, পাপহদে সদাই হুতেছি 
লাঞ্তিত ৷ 

পাপের বিষম সন্তাপে, হৃদয় ব্যথিত, যক্ধ্- 
ণায় কাতর অতি, আমার উপায় কি হবে ছে; 
আর কে করিবে শ্রবণ, (দীননাঁথ ) জামার 
দুঃখের ক্রন্দন, কে আর চাঁবে দয়া করে ন 
কাঙ্গালের প্রতি । 

আমি মোহে অন্ধ হয়ে, পথ হারাইয়ে, 
বিপাকে পড়েছি নাথ এখন বল কোথায় যার 


ছে; এই পতিত সন্তানে, ( দয়াময় ), কৃপা বিত- 
রূণে, এ ঘোর সংস্কটে দাও অব্যাহতি ॥ ৭৭), 





রাগিণী খাম্বাজ ।--তাঁল একতালা। 


দিন যে যায় ন1] আমার । 
শিতী ছুখের কথা তোমায় বলিব কি আর । 


(৫৫ ) 


দেখিলাম নানাঁমত, এড়াতে পাঁপের হাত, 
নিকপায় হইয়ে নাথ, এখন চারি দিক দেখি 
অন্ধকার । 

বড় ছিল মনে সাধ, হয়ে শুদ্ধ চিত, ভক্ত 
হয়ে থাকিব এ চরণে; আমার সে আশা পূর্ণ 
হুল না, (ওছে দীনবন্ধু, ) আরত সহ্িতে 
পারি নে হৃদয়ের ভার ॥। ৭৮ 





রাঁগিনী জয়জয়ন্তী ।-_-তাঁল রূপক। 

শুভ আশীর্বাদ দানে, আশ্বান কাতর 
জনে, হে পিতা ককণাসিন্ধু কাতরশরণ। 

নিরাশের আশা ভুমি, পাতকীর প্রাণ ধন, 
হে পিতা কৰুণা-সিন্ধু দাঁও ভব ভ্রীচরণ। 

তব স্ীচরণ শত দল, নিক্ষলঙ্ক নিরমল, এ্রকা- 
শিত ত্রিভুবনে ফথা মেলি ছুনয়ন) সে চরণ 
মস্তকে ধরি, সকলে প্রণাম করি, হে পিতা 
ককুণাসিন্ধু প্রণতি কর গ্রহণ ॥। ৭৯ 


( ৫৬ ) 


রাশিণী বেছাগ ।--তাল আঁড়াঠেকা। 

পিতঃ ক্ষম অপরাধ, অধোঁধ সন্তান আমি । 

না শুনে তোমার কথা, করেছি কুকম্ম কত, 
হেলায় সুপখ ছেড়ে, হয়েছি কুপথগামী । 

স্বাধীনতা মহাঁরত্ব, শম্েহে আমায় দিয়ে 
তুমি, পাঠালে ভবেরি হাঁটে স্তধা কিনিতে; 
হায় আমি কি করিলাম, বলিতে বিদরে হিয়ে, 
কিনিলাম সেই রত্বেঃ পাপ তাপ নভ্ৃঃখ 
রাশি ॥ ৮০ |, 


রাখিণী মূলতাঁন।--তাঁল একতাল]। 
হৃদয় কাদিতেছে তাই । 
এই বিপদ সময়ে তোমারে না পাই। 
একে পাঁপানলে অন্তর শুষখায়, অন্য বিড়শ্বন। 
কেন আর তায়, আমি স্বতঃ পরতঃ পড়েছি 
ঘোর দায়, আমার আর কেছ নাই ছে। 


(৫৭ ) 


ওছে শৈশব না যেতে, কলঙ্কের হাতে, 
সপেছিলাম আমি .দেছ মন প্রাণ); আমার 
যত ছুরাচারঃ বত ভুঃখ তার, তব চক্ষে বিদ্য- 
মান হে; ছুর্জন সন্তানে, অসহায় জেনে, 
আনিলে এখানে কত দয়াগুণে ; আমি নিজ 
অহংকারে, এত দিন পরে, ও চরণ না হারাই 
ভে ॥ ৮৯০ ূ 





রাশিণী ভৈরবী ।-তাল তিওট। 
দেও অভয় পদ এ বিপদ কালে হে । 
পাপ জালে পড়ে প্রাণ যায় হে* দিয়ে 
দর্শন ধাচাও বিপন্ন জনে । 
যোর বিষয়োরি বনে, অন্ধ হয়েছি নয়নে, 
সময় পেয়ে শক্র গণে, বুঝি বধে জীবনে । 


ঘোর বিপদ কফময়,' ডাঁকি তোমায় দয়াময়, 
দেও কাঁতরে আশ্রয়, এই মিনতি চরণে ॥ ৮২ 1. 


(৫৮ ) 


রাঁগিশী মূলতান 1--তাঁল আঁড়াঠেকা। 
ন| চাহিতে দিয়েছ সকল, বিভু। 
এই যে ইন্ড্রিয়গণ, সাঁধিতেছে প্রয়োজন, 
দিয়েছ প্রার্থনা বিনা উপযুক্ত বুদ্ধি বল! 


সঞ্চার না হতে আমি, স্থজন করিলে তুমি, 
মাতার হৃদয়ে স্তন, মধুর অনিল জল । 

না গড়িতে এ রূসনা, গড়িলে স্মশিষ্ট নাঁনা, 
ফল শস্য যত কিছু নিবারিতে ক্ষুধাঁনল। 

এ পাষাণ অন্তরে, তোমারে পাবার তবে, 
অযাচিত কৃপাণুণে রোপিয়াছ জ্ঞান বল | ৮৩].. 


পা তহজতদের 


রাখিণী জয়জয়ন্তী ।_-তাল কওয়ালি। 


কত যে তোমার কৰণ1, ভুলিব না জীবনে ; 
নিশি দিন রাখিব গাঁখি হৃদয়ে । 


বিষয়-মায়া জালে রহিব না ভুলে আর, 


(৫৯ ) 
হৃদয়ে রাখি দিব তোমায়, ধন প্রাণ দেহ মন 


সব দিব তোমারে ॥ ৮৪ ২ 
পার্টি 


স্পা সস সপ পপ 


রাশিশী দেশ 1--তাল তেওট । 


থেক না থেক না দূরে নাথ । 


সম্পদ কালে, ঘোর বিপাকে, পাপ বিকারে, 
চির দিন আমি তোমারি । 


ধন মান চাহি না] তোঁম! হতে, দেও এই 
অধিকার, নিয়ত নিয়ত যেল সহচর অন্ুচর 
থাকি তোমারি 0 ৮৫12০ 


রত পরি তত 


রাশিণী বেলওয়ার ।--তাল আড়াঠেকা | 
দরশন দাও হে কাতিরে, দীন হীন আমি । 
শোকে আকুল, রোগে কাতর, মলিন বি- 
বাদে ॥ ৮৬ ১৮০ 


(৬০ ) 


রাশিনী জয়জয়স্তী ।--তাল চৌভাল। 

বিষয়ের তমোজাল, করে আছে নিশাকাঁল, 
কেমনে হুইন্‌ পার সংসার সাগর এ। 

তুমি বিনা কর্ণধাঁরঃ দেখি নে কাহারে আর, 
অখিল-তারণ তুমি কোথা এ সময়ে । 

সান্ভৃনাঁর দিকু আধার, বিষাঁদ ঘনোদয়ে, 
সম্পদ তড়িশ সমান উন্মীলি নিমীলয়ে । 

পাপ তিমির নাশিয়ে, জ্ঞানালোক প্রকা- 
শিয়ে, দেখ। দাও ওছে নাথ, মোহ-জন্ধ 
হৃদয়ে || ৮৭।. 





রাশিণী সিন্দুড়া ।_তাল ধামাল। 
ছয়েছি ব্যাকুল-অস্তর বিরহে ভোমার, ভূষিত 
চাতক দান । 
করিয়ে শীল তাপিভ প্রাণে, হৃদয়ে বিরাজ 
আমার । 


( ৬১ ) 


ভয় যূরতি দেখা দিয়ে, কর হে অভয় দানি, 
তব বলে কর বলী যে জনে, কিভয়কি ভয় 
তাহার ॥ ৮৮ ৮৫ 


রাগিণী সিন্ধু ।- তাঁল মধ্যমান। 


এসেছি আজ আশা! করে, দেখে যাব হে 
তোমারে, একবার আমি দয়া করে দেখাও 
তব প্রেমানন । 

দ্বারে খেলাম কতবার,ফিরে এলাম বার বার 
কৰুণার সাগর) এখন দেখ! দিয়ে, হৃদয় 
ধামে ধাচাঁও এ পাপ-জীবন । 


তোমার কথা শুন্লেম কত, কত স্থানে কত 
মত, আর শুনবো কত, এখন পাষান সমান 
হলো হৃদয়, কঠিন হুইল মন। 


হৃদয় মন শুখাইল, একে একে সকল গেল, 


( ৬২ ) 
দাঁড়াই কোথা বল; যদি নিজ গুনে, এ অধমের 
সকল আশা কর পুরণ |॥ ৮৯ 1 | 
রাগিণী কেদারা ।--তাল কাওয়ালি ঠেকা । 
তার হে তার হেভ্য়-হর ভবতারণ, ছে 
ভব তারণ। 


ঘোরতর সংসারে, তুমি বিনা কে তারে, 
ওহে পতিত জন-পাবন || ৯০ রঃ 





রাশিণী বাহার ।--তাল আড়াঁঠেকা। 

আর কারে ডাঁকি, তোমায় ছাড়ি যাব কার 
দ্বারে, তুমি হে আমার মোহ আঁধারের আলো । 

মোহময় সংসার মাঝে, মোহে অন্ধ সবে 
মোরা, মুক্তিদাতা, দেখাও হে অমৃতের 
সোপান ॥ ৯১ | 


( ৬৩ ) 


রাশিণী মূলতান।-_তাল একতাল!। 
চাহি দা তোমার সঙ্গে থাকি, কেমন মোহ 
আসি কিরায় সে মন। 
কেমনে পাব আমি তোমায়, দেখা দাও এই 
ভবতিমিরে )॥ ৯২) 





রাগিণী সিন্ধু তাল মধ্যমান। 

ফত যে অপরাধী আছি লাথ তব 
চরণে। 

পুপ্ন পুপ্ন পাঁপ কত করে এ জীবনে । 

কখন দিনান্তে একবার, ভাবিনাই তোমারে 
আমি, নিরন্তর ভ্রমি যাছি সুখ অন্বেষণে । 

নিশ্চয় জেনেছি এখন, খতি নাই আর তোমা 
বিনা, স্থান দাও চরণ ছায়ায়। এ গতি- 
বিহ্থীলে | ৯৩4৫ 


জজ 


( ৬৪ ) 


রাগিণী কুফর _-তাল ঠতরি। 

গভীর বেদনায় অস্থির প্রাণ। 

কর হে আমারে শান্তি দান। 

মোচন কর হে পাপতাঁপ, ঘ্বুচাও রোদন 
বিলাপ । 

কেবল তোমার আশ্রয়ে, তরিব সাগর 
নির্ভয়ে । যে যায় যাক, যে থাকে থাঁক্‌, শুনে 
চলি তোমারি ডাক । 

তরঙ্গ ঘোর করছে পার, মনতরীর হুরহে 
ভার, তুমি বিনা কর্ণধার, কেহ নাই 
আমার ॥৯৪। 

রাগিনী জয়জয়ন্তি--তাঁল ঝাপতাল। 

আহা আর কোথা যাঁৰব তোমারে ছা- 
ডিয়ে ! 

কেবা আর দিবে সখ হৃদয় ভরিয়ে। 


(৬৫) 


পাপেতে তাঁপিত হয়ে, কোথায় আর 
কীদিব গিয়ে, শীতল করিবে কেবা! কাতর দে- 
খিয়ে | 

ভবলীল! হলে সাঙ্গ, কে হইবে মম সঙ্গ, 
চিরদিন কে রাখিবে, আপন আলয়ে ;কাহাকে 
দেখিনে আর, তুমি হে সকল সার, আশ্রিত 
আঁছি হে আঁমি তোমার আনে ॥ ৯৫ রর 





রাখিণী খাম্বাজ।--তাঁল জৎ। 


আমায় ছেড় নাহ, এনেছ যদি হে দয়াঁময়। 
আমি সকল দেখিয়াছি প্রভু, এখন পড়েছি 
তোমারি পায়। 


নাহি আমার কোঁন বল, কেমনে থাকিব 


বল, এখন কৃপা করে রাখ এভু বেধে মোরে 
তব পায়। 


না জানি ডাঁকিতে তোমায়, এখন কিছু কর 


€॥ ৬৬ ) 


মোর উপায়ঃ একবার ছদযর় মাঝে দাড়াও 
এতু জুড়াই তাপিত হৃদয় ॥ ৯৬১ 91. 


রাগিশী কানাহড়া।_তাল আড়াঠেকা। 

হবে এই ভিক্ষা দিতে । 

যায় প্রাণ তব মুখ দেখিতে দেখিতে । 

যদি কৃপা করি দীনে, দিলে স্থান ও চরণে, 
ছাড়িব না ও চরণ, এ প্রাণ থাকিতে । 

তোমার প্রেমেরি দ্বারে, যেই যায় নাহি 
ফেরে, দিও প্রভু তব গে দান করিতে ॥ ৯2৫ 


১০০০ ৮79 
রাগিণী ঝিঝিট খাশ্বাজ ।-_-তাঁল মধ্যমান। 
জগত জননী জননীর জননী তুমি গো! মাতঃ। 
অধম সন্তাঁনে কর কৰুণা কটাক্ষপাতি। 
প্রসারিত ক্রোড় তব, অনন্ত সুখ কিভব, 

কত যে মধুর ভাব, কত যে আশ্বাস বাণী; 
ত্যজিয়ে মে সব.সুখ, যাচিয়ে লয়েছি ছুঃখ, 
ধিক মোরে ধিক ধিক, করিয়াছি আত্মঘাতি ॥ ৯৮.॥ 





( ৬৭ ) 


রাঁগিনী সিন্ধুভৈরবী ।-_তাল একতালা!। 

পাপীরে যে আশা! দিয়েছ, কর পিতা আজ 
হে পূরণ । 

যে আশায় বুক ধেধে, ধরে আছি এ জাবল। 
চরণ দেবে বলে ছিলে, কই পিতা কি করিলে ; 
কতদিন আর দুঃখের জলে, ভাঁসিবে ছুঃখীর 
নয়ন। - 

সাধ ও পা মাথায় ধরে, বেড়াব হে ঘরে 
ঘরে : বল্ব সবে পিতা মোরে, দিয়েছেন অভয় 
চবণ ॥ ৯৯4: 


আস পলিশ পিস 


রাশিণী বিঝিট খাহ্বাজ। তাল একতালা। 
কত দয়! তব মানবে, দয়াময় ছে। 
অনন্ত তোমার দয়া অন্ত কে বুবিবে ভবে । 


তব দয়া পদে পদে, বিপদ স্বখ সম্পদে, 
কিন্ত হে বিপদে বুঝে, তোমায় প্রেমিক সবে। 


( ৬৮ ) 


এই যে পাপ শাস্তি সকল, এসব তোমার 
ন্েছেরি কল; এ ফল জীবনে কেবল, স্মমধুর 
রস অবে ॥ ১০০ | | 


আউলে স্ুুর ! 


আপস 


পাপীকে দয়! করিতে কে আছে আর, 
( তাই বল প্রভু )। 


যখন যে দিকে হেরি দেখি আধার । 

এমন কেহ নাহি সঙসারে, যাঁর জন্যে প্রাণ 
কাদে তা দিতে পারে; ওহে তুমি অগতির গতি 
দাসের উপায় কিছু কর এবার। 

কত দিন আর এই ভাবে যাবে, মনের আশা! 
চির দিন কিমনে রহিবে; তবে বাঁচি বল 
কেমন করে আর দিন যে চলে না আমার । 


( ৬৯ ) 


দিবানিশি হচ্ছি জ্বালাতন, পাপের বোঝা! 
পারি নে আর করিতে বহন; একবার হের 
কৰুণা নয়নে হে, নতুবা নাহি নিস্তার । 

মনের ছুঃখ কারে বলিব, শুথের সুখী ছুঃখের 
ভ্রুঃখী আর কোথা পাইব ; কেবল তুমি জান 
মন্মব্যথা হে, তাঁই ডাকি তোমায় বারে 
বার ॥। ৫, 





( আর) কবে ছুঃখ করবে হে মোচন । 

কবে পাপী বলে, দয়াকরে দিবে হে শীতল 
চরণ। 

জ্বলন্ত পাপ আগুণে হৃদয় হল দহন, এখন 
কর প্রভু দয়! করে কৃপা বারি বরষণ । 

দয়াময় নাম তোমার জানে হে জগত জল, 
যখন আমারে তারিবে প্রভু তখন জানব 
তোমার নাম কেমন ॥ ১০২ । 


(৭০ ) 
ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোম'র সনে । 
তত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে । 
তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভখিনী, হৃদয় 
বন্ধু কিন্বা পুত্র কন্যা; তোমায় এ নছে সম্ভব, 
(হে), একি অসম্ভব, সম্পর্ক নাই তরু পর 
ভাবি নে, (কিসের জন্যে )। 
ওহে শাস্ত্রে শুন্তে পাই, আছ জর্ধর্ব ঠাই, 
কিন্ত আলাঁপ নাই আমার সনে ; তুমি হবে কেউ 
আমার, (হে), আপনার হতেও আপনর, 


আপনার লা হলে মন কি টানে ( তোমার 
পানে) ৯০৩. 





দয়ার নিধি দয় কর কাঙ্গাল জনে । 


আমি কেমন করে দেখবো! তোমায় এই ছা 
পাষাণ মনে । 


আঁমি এই হে জাঁনি অধমতাঁরণ ! অধম তরে 


(৭১ ) 


নামের গুণে, তুমি পাঁপী তাঁপীর পিত! মাতা 
ভরসা আছে মনে |। ১০৪ 1 


হাউ ছে আছ 0 বললি 


দীননাথের চাইতে হবে। 
এ কাজলের দিন কি এমনি যাবে । 


যদ্দি পাঁষাণে বীজ লা হল অঙ্ক,র, তবে জগ- 
জ্ঞনে বল্বে কেন হে কাঙ্গালের ঠাকুর ; যদি 
উচ্চ ডাঙ্জায় না দাঁড়াল জল, তবে নাম দয়াময় 
বল্বে তে হে ভকত"বত্সল ; তোমায় মলে 
হলে, পাঁষাঁণ গলে, (৩ওরূপ) মনাঁদি ইজ্দ্রিয় 
সবে ॥। ৯০৫, 





কত আর কাদিব প্রেমময় ! 


তোমার প্রেমবারি বরবণে জহ্চাও তাপিত 
হৃদয় । 


তুমি কাঙ্গালের ধন তাই ডাকি তোঁমায়, 


( ৭২ ) 


ভবে তোমা বিনা কাঙ্গালের আর কি আছে 
উপায়; রাখ রাখ পিতা কীদে তোমার পাপী 
অধম তনয় | 

নাথ পাপী বলে ত্যজ না আমায়, করব 
প্রাণ শীতল তোমার চরণের ছায়ায়; 
আমি নিলাম শরণ, অধমতারণ, তার তার 
দয়াময়) ১০৩।, 


প্রভূ অপরূপ তোমার কৰুণা। 

ভাবলে চক্ষের জল আর ধরে না। 

তোমার অপ্রিয় কাঁষ্যেতে সদ! রই+" তুমি 
আমায় নাহি ভাঁব প্রিয় ভাব বই ; নাঁথ আমি 
তোমায় ভুলোকি কিন্ত তুমি আমায় ভূল না। 

নাথ আমি তোমায় দেখেও দেখি না, তুমি 
আধমাঁয় চখের আড় ভিলেক কর না) তুমি আমায় 


& ৭৩ ) 


রাখিতে চাও সুখে, কিন্তু আমার নাই দে 
ভাবনা 1 ১০৭ ৮৫০৮ ০০ 


পাঁপী কি পাঁবে নাছে তোমারে । 

তবে দয়াময় নাম তোমার কেমনে রবে 
সহংনারে। 

পাপীফে তারিতে হবে নতুবা কে দয়াময় 
বলে, ডাঁকিবে ; আমি পাপে হুতেছি মগন, 
উদ্ধার কর আঁমারে। 

পাপী তাঁপীর নাহি যে উপায়, তুমি নাথ 
পাপী' জনের পিতা দয়াময় ; আমি নিলাম 
শরণ, অধমতাঁরণঃ তাঁর হে অধম নরে ॥ ১০৮ 





প্রেম বিনা হৃদয় শুকাল। 

আরু সইতে নারি কাতর প্রাণে পাপেতে 
মন ডুবিল। 

এখন যে দিকে হেরি হে দয়াময়, দেখি 


(৭8 ) 


প্রেমহীন শুষ্ক ভাঁব মলিন হৃদয়; কোথাও 
নাহিক মুখ, মনের ভুঃখে, ভ্রমিছি হয়ে 
ব্যাকুল । 

তুমিত নাথ প্রেমেরি সাগর, এসেছি 
তোমারি কাছে তাঁই হুইয়ে কাতর; পুরাও 
পুরাও আশা, প্রেম দানে, তাপিত প্রাণ কর 
শীতল ॥ ১০৯ ১০৭ 





কাতর প্রাণে ডাঁকি তোমায় তাই । 


আমি জেনেছি হে পাপী তাপীর তাম! 
বিনা গতি নাই। 


মনে সাধ বড় হে জীবনের জীবন, সদা 
হৃদয় মাঝে প্রেম ফুলে নাঁথ পুজিব চরণ $ ম্বুচাও 
পাপের জ্বালা, পুরা আশা, তোমার গুণ 
নিয়ত গাই ॥ ১১০ 1 | 


ও 


করাও চর 


( ৭৫ ) 


ওহে দীনকাঁগুাঁরী চাও একবার দীনে । 

যাদের সঙ্গে এসেছিলাম হে, সবাই গেল 
ফেলে; কেউ নিলে না হে, জঙ্গে করে, এই 
দীন হীনে। 

দাঁড়ায়ে রয়েছি কুলে হে, পারে যাব বোলে; 
আর কে করিবে পার, তোমা বিনা, এ সম্বল 
বিহীনে ॥ ১১১ টি 





তোঁম! বই কেউ নাই হে দয়াল হরি । 


পার কর ভবসিম্ধু দীনবন্ধু, দিয়ে অভয় 
চরণ তরি । 

ন বন্ধু ন মাতা পিতে, প্রভু তোমা বই কেউ 
নাই জগতে, পার কর কটাক্ষেতে কৃপা দৃষ্টি 
করি ; শুন হে কাঙ্গালের কথা, প্রভু ঘুচাও 
আমার মনের ব্যথা, তুমি হে মাতা পিতা, 
তাঁর আমায় দয়া করি। 


( ৭৬ ) 


সহায় নাই জম্পত্তি বিনে আমি কি দিব 
পারের দক্ষিণে, ভাবছি তাই মনে মনে কি 
হবে কি করি, দাঁড়ায়ে রয়েছি কুলে, এক 
লও আমারে নায়ে তুলে, পাঁরে যাঁই অবহ্ছেলে, 
গেয়ে তোমার নামের সারি ॥॥ ১৯২৮ 





দীননাথ আমরা দীনের বেশে এসেছি আজ 
তোমারি দ্বারে । 
শুনে তোমার দয়ার কথ! এসেছি বড় জাশ! 
করে। 

পড়ে মোহ অন্ধকারে, দেখিতে না পাই 
তোমারে, কোথা প্রভূ দয়া করে, দেখা দেও 
দীনের হৃদয় কুটীরে। 

কারেণ ন! দেখি সংসারে, পতিতে উদ্ধার 
করে, পাপ হৃদয় কেমন. করে, গওছে পতিত- 
পবন একবার চাঁও হে কিরে ॥। ১১৩০৮, 


( ৭৭ ) 


পুরবানি রে, তোর! যাবে যদি অমৃত নিকে- 
তনে চলে আয়। 


থাকুক যথা আছে পন জন, আসার সেছার 
ধনে কায নাই । 

তোদের মন্ম ব্যাথা আর না রুহিবে, রোগ 
শোক তাপ দুরে গিয়ে এাঁণ শীতল হবে; 
একবার দেখলে প্রভুর প্রেম মুখ সব ছুঃখ 
দুরে যায়। 


আঁর কত দিন দেই মাতীরে ভুলে, থাঁকবি 
বিদেশেতে মিছে কাষে মায়ের কোল ছেড়ে 3 
তোদের "কোলে নেবার তরে, সদাই সেষে, 
ডেকে ডেকে ফিরে যায় ॥ ৯১৪৮ 





কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু মুর ভাষে 
যেতে স্বদেশে । 

আমার ধন মান পরিজন কায নাই 
গৃহবাসে। 


(৭৮ ) 


আমি অভাগা দীন পরাধীন, আছি রোগে 
শোকে পাপে তাপে পিতা মাতাহীন ; কৰে 
যাবে জ্বালা, প্রাণ জুড়াবে, হছদে পেয়ে 
প্রাণেশে। 

আর কত দ্দিন এই আধারে পড়ে, থাকব 
বিদেশেতে একাকী সেই মায়ের কোল ছেড়ে; 
আর ফিরাব না পাঁষাঁণ মনে জননীরে নিরাশে । 

এবার পাইলে নেই হারান রতন, রাখব 
মনের সাধে হৃদে গেথে করিয়ে যতন, 
যবে জন্ম ছুঃইখীর সকল জ্বালা প্রেমবারি 
পরশে ১১৫ 





রামপ্রসণটাদ তুব | 
কে জানে বিভু কেমন। 


বার না পায় অন্ত, কত শত যোগী খবি 
জ্ঞানী মহাজন। 


(৭৯ ) 


জ্ঞানে বিজ্ঞানে বুদ্ধিতে, হয় নাখাঁর তত্ব 
নিরূপণ ; ও সেই অনন্ত পরম জ্ঞানে, চম্ম চক্ষে- 
তে না হয় দরশন। 

বেদ বেদান্ত আদি, ন্যায় পুরাণ ষড় দরশল; 
এসব ভন্ন তন্ন করে যারে না পায় কেছ অন্বেষণ । 

অনন্ত ব্রন্মাণ্ড আছে, যারে করে অবলম্বন ; 
তিনি ঘটে ঘটে বিরাঁজ করেন হইয়ে জীবনের 
জীবন । 

কেবল সেই পারে জানিতে ভারে ভক্তি 
ভাবে ডাকে যে জন; তিনি সরল সাধকের 
নিকট আত্ম স্বরূপ করেন প্রকটন ॥ ১১৬. 


বিরাজ টি 


রাগিনী পুরবী ।--তাল অড়া। 


দিবা অবসান ছল, কি কর বলিয়া মন । 
উত্তরিতে ভবনদী, করিছ কি আয়োজন । 


(৮০ ') 
আয়, স্থুধ্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখ না তাঁয়, 
ভুলিয়ে মোহ মায়ায়, হাঁরায়েছ তন্ত্বজ্ঞান। 


নিজ হিত যদি চাও, শীহার শরণ লও» ভব- 
কর্ণধার যিনি পাপ সন্তাপ হরণ ।। ৯৯৭), 
পপ 





রাণিনী ললিত ।-তাল আড়া। 

কত আর নিজ্রা যাও ভারত সন্ততিগণ। 

নয়ন খুলিয়া দেখ শুভ উবা আগমন । 

অধীনত অল্গবাঁর, পাপ তপ ছুনিবার, 
মঙ্গল জলপি জলে হুতৈহ্ছে চিরমগন । 

সযতনে ধীরে ধীরে, পরাতঃ সমরীণ স্বরে, 
ডাকেন ভাঁরত মাত পরি উজ্জ্রল বসন ; উঠ 
বন প্রাণ সম, যত পুত্র কন্যা মম, কাল রাত্রি 
অবলানে উদ্দিল স্তুখ তপন । | 

বিশাল বিশ্ব মন্দিরে, সত্য শাস্ত্র শিরে ধরে; 
বিশ্বাসের সার করে, কর অীতির সাধন ; নর 


( ৮১ ) 
নারী সমুদয়ে, এক পরিবার হয়ে, গলবস্ত্রে পুজ 
তারে, ষাহতে পেলে এদিন ॥ ১১৮ 2 
রাঁশিণী জয়জয়ন্তী। ভাল ঝপভাল। 
জননীর কোলে বদি, কেন রে অবোঁধ 


মন, করিছ রোদন জদা, মাতৃহীন শিশুপ্রায়। 
দেখ রে শন আপনি, নিকটে ভব জননী, 
ম] বলে ডাকিয়ে ভারে, শীতল কর হৃদয় ॥ ১১৯।. 





রাগিণী বেহাগ ।--ভাঁল আড়া। 


শান্তি কোথা আছে আর, অমৃত সাগর বিনা । 
ভুলে সে অমৃতে যেই, বিষয় বিষের কুণডে, 
করে শান্তি অন্বেষণ, ভ্রম বুদ্ধি তার। 


ওরে সন্তাপিত জীব ! ব্খা কেন ভ্রমিতেছ, 
কািতেছ ভবারণ্ে হয়ে শান্তি হারা ; অযৃত 
সাগরে যাও, যাবে তাপ পাবে শাস্তি, সকলে- 
সই প্রতি আছে যুক্ত ত|র দ্বার ১২০ |. 
ট 


(৮২) 


রাগিণী বিভান।--তালা ভাড়া । 
আজ কেন চারিদিক ছেরি মধুময় । 
হেরি অপরূপ মাধুরি সুনীল গগণে, হৃদয়ে 
অধুত চক্দ্রোদয়। 
চক্জ বরষে আজ অমৃত কিরণ, ধীরে ধীরে 
কতই সুধা বহে সমীরণ ) প্রভুর শুভ' আগমনে 
হৃদয় কাননে, ফুটেছে প্রীতির কুস্থমচয় || ৯২১।, 


পি 





রাঁগিণী ললিত ।--তাঁল আঁড়া। 
এত দ্বিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ রজনী 
প্রকাশিল শুভক্ষণে নব বেশে 'দিনমণি। 
দেখে পাঁপেতে কাতর, সর্ধব জনে জর জর, 
পাঠালেন স্বর্গরাঁজ্য, যুক্তিদাতা পিতা যিনি। 
জেই হাঁজ্যে প্রবেশিতে, এস মবে আঁনন্দেতে, 
ছিন্ন করি পাঁপ পাশ বীর পরাক্রমে ) ভর্ধাদিকে 


( ৮৩ ) 


হস্ত তুলি, গাঁও তারে সবে মিলি, জয় জগদীশ 
বলি, কর সদা জয় ধনি। ৯২২৮৫ 





রাখিণী গ্লৌরসারেহ ।-তাঁল আড়াঠেক]। 

ভুল না তুল না প্রাণ সখারে ভুল না, 
যাতনা রবে লা । 

ধার প্রেম মুখ ছবি, আকাশে একাশে রবি, 
শুধাধার জোৎস]। 

কতবার প্রেমভরে দাঁড়ায়ে হৃদয় দ্বারে, 
ডাকিছেন তোমারে, সুমধুর স্বরে; কেমন 
পাষাণ মন, কেমন কঠিন প্রাণ, শুনিয়ে 
শুন না।। ১২৩ ৮ 


বাঁগিণী বাখেশ্রী।--তাঁল একতালা। 


্মর পরমেশ্খরে অনাদি কারণে । 
বিবেক বৈরাগ্য ছুই সহায় সাঁধনে। 


(৮৪ ) 


বিষয়ের ছুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা, 
তাজ মন এ যন্ত্রণা, সভ্য ভাব মনে ॥। ইহ 





বাঁগিণী ললিত ।-_তাল জাড়া। 


শান্তি নিকেতন ছাড়ি কোথা শান্তি পাবে বল। 

অংসারে শান্তির আঁশা, মরীচিকায় যথা কল । 

কভু সুখ পারাঁবার, কু হয় হাহাকার 
জীবন ফৌবন ধন সকলি অতি চঞ্চল । 

আজ পুত্রের আলিঙ্গন, কাঁল্‌ তারে বিসর্জন 
আজ্‌ প্রিয় প্রেমালাপ, কাল্‌ বিলাপ কেবল; 

সারের এই দশা, কোথায় শান্তির আঁশা, 
শান্তিসখ চাহ যদি, সেই আনন্দ ধামে 
চল ॥॥ ৯২৫ ]্ত 





রাঁগিণী খাম্বাজ ।--তাঁল মধ্যমান। * 
বল তীরে ভূলে থাক কোন্‌ প্রাণে । (রে 


কঠিন মন ।) 


(৮৫ ) 


এমনি কি বধেঁধেছ হৃদয় কঠিন পাষাণে। 

ন্নেছ ক্রোড় প্রসারিয়ে, প্রেমামৃত হস্তে 
লয়ে নিয়ত ডাঁকিছেন যিনি পুত্র সম্বোধনে ; 
সুখের সামগ্রী কত, দ্িতেছেন অবিরত, 
কেমনে হবে বিল্ম.ত, €সই জীবনের জীবনে । 
স্কুধারকাঁলে দিয়ে অন্ব, করেন যিনি পোষণ, 
বিপদে আশ্রয় দিয়ে, রাখেন যতনে; মাতৃ 
স্রেহ প্রকাশিয়ে, চক্ষের জল দেন মুছায়ে, 
শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে, বুঝান পরবোধ বচনে। 

ওরে অকৃতজ্ঞ চিত, এই কি তব উচিত; হয়ে 
এত ন্রশিক্ষিত, এই কি পরিণামে ; স্বাধীনতা 
লাভের ফল, শেষে কি এই হুইল, জ্ঞান বুদ্ধি 
বিবেচনা, পেয়েছ কি ইহার জন্যে ॥ ১২৬।, 





রাঁগিনী বিঝিট খান্বাজ।__তাঁল একতালা। 
মরি কি.শুখের সম্বন্ধ । 


(॥ ৮৬ ) 


- যিনি মহান অনন্ত, দেখেন পুত্র ভাঁবে, এই 
মলিন মানবে, ভাঁবিলে হছুদর হয় পুলকিত । 


অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হয়ে, ক্ষুদ্র কীট 
জীবে দেখেন চাহিয়ে; মরি কি আশ্চর্য 
( ভাইরে ) দেখ রে ভাবিয়ে, এ হতে আর 
কি আছে আনন্দ । 

এমন দয়ালি পিতা কোথা পাঁবে আর, যিনি 
দীন দরিদ্রের লন দমাঁচার ; গিয়ে পাপীর দ্বারে 
ডাকেন বাঁরে বার, অন্ধে দেখাইয়া দেন স্বর্ণের 
পথ। 

ওরে ভ্রান্ত জীব এমন পিতা ছেড়ে, কেন 
সুখ অন্বেষণ কর অন্যত্তরে; এত দয়া তরু 
( মরিরে ) চিন্লিনে তাহারে, সংসার মোঁছে 
হুইয়ে অন্ধ ॥ ১৯২৭ ।, 


(৮৭ ) 


রাশিণী ললিত 1--তাঁল আঁড়1। 

কোঁথা যাস্রে ভাই তাঁর অন্বেষণে বল, দোখি 
আশমায়। 

যেজন ডাঁকৃতে জানে, কাতর প্রাণে, ঘরে 
বসে সেযেপায়। 

গলায় আছে গলার হার, কোথায় যাঁষ্‌ 
তার তরে আঁর, ভাব বুঝে উঠ! ভাঁর ; দেখ. রে 
প্রেম নয়নে, হৃদয় ধনে, হৃদয় মাঝে পাবি 
তায় ॥ চর 





রাগিণী বিভাস।-_তাঁল একতালা। 
ধর ধৈর্য্য ধর, ক্রন্দন সম্বর, আশা কর নিরাশ 
হইও না হুইও ম1। 
পাঁপীর ক্রন্দন শুনি, আনিবেন জননী, 
চিরদিন দুঃখ রবে লন! রবে না। 
লয়ে প্রেম ক্রোড়ে বসায়ে আদরে, ভাসা- 


(৮৮ ) 


ইবেন সবে আনন্দের নীরে ; মধুর বচনে, দিবেন 
শান্তি দীনে, শান্ত হও খেদ কর না কর না। 
মুছাইয়ে চক্ষের জল, তাপিত প্রাণ কর. - 
বেন শীতল, করিবেন মঙ্গল সবে লয়ে শান্তি 
ডাউন শিশুর ক্রন্দন ধনি, মায়ে কি 

খন, নির্দয় হুইয়ে পারেন করিতে আবণ, 
৪ কোঁলে, পাঁপী পুত্র বলে, স্থির হও 
আঁর কেদ না কেঁদ ন|। 


তার শ্বেছের লাই উপমা, অসীম ভার 
কৰুণ|, ভাঁই_রে, নিভর কররে তাতে অধীর 
হইও না হইও না; দেখ রে দৃষ্টান্ত তোমার 
মত কত, শোকে ভাপে যারা ছিল আ্মভিভূত, 
চরণ ছায়ায়, পেয়েছে আশ্রয়, হয়েছে নিতয় 
হুঃখ পাবে না পাবে না ॥ ১২৯1, 


(৮৯ ) 


রাগিনী সরফরদা। তাঁল আঁড়াঠেক]। 


হে মন কর আত্মানুসন্ধান, রবিজ ভয় রবে 
নারবে লা। 

পঙ্কজ দল জল, ইব জীবন চঞ্চল, ধন জন 
চপলা' সমান, রবে না রবে না। 


মোহ পাঁশবন্ধন, জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন, সত্যে 
কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ ; এখনি হইবে জুখী, 
আত্মাতে আত্মারে দেখি, কথ! মান প্রবীণ 
অজ্ঞান, ভুল না৷ ভুল না। ॥ ১৩০ ॥ 





রাগিনী বেহাগ ।--তাল কওয়ালী। 


উঠ ওছে জাঁগো, না রহছিও ঘোর নিদ্রাতে, 
দীন হ্বীন মলিনতা দূর কর, মস্ত দেছ সমান হে 
রবে কত। 


অব যাত্রী গেল পার ছুইয়ে, দেখ চাহিয়ে, 


( ৯০ ) 


আর বিলম্ব ছে ভাল নয়; উঠচল কর ত্তবরা, 
সেই শান্তি গৃহ পাইবে ) ১৩১ 7 





রাগ মেঘ ।-__তাঁল ঝাঁপতাঁল। 


বিপদ-রাশি ছুঃখ দারিদ্র্য কি করে। 
যে নিরঞ্্ন পরমে ধ্যান-ধরে। 


কি ভয় লোঁক-ভয়ে ; বিশ্বপতি মহেশ রাজ, 
রাজের প্রসাদ বারিগশুণে, বিপদ সাগর অনা 
যাসে তরে। 


নিয়ত বহে আনন্দ পবন, তাছে পাই নব 
জীবন, নিমেষে সকল পাপ তাপ হরে ; হৃদয় 
আকাশে, জোতস্। প্রকাশে, যখন দেখি মেই 
কৰুণাঁকরে ॥ ১৩২ । 


গ্ 





রাশিনী কাফি ।_ তাল আড়াঠেক1। 
আহা কে দিবে আনিয়ে ভারে। 


( ৯১ ) 


হারায়ে জীবন শরণে জীবনে কি কাঁষ 
আমার । 

এঁছ্িকের সুখ যত, জানি তা কাঁয নাই সে 
সুখে সে ধনে; হারায়ে জীবনশরণে, জীবনে 
কি কায আমার 1 ১৩৩ | 


রাশিণী ছায়ানর্ট।__তাঁল আঁড়াঠেকা। 
জাঁন না রে কত তাঁর ককণা। 
যে জন দেখে না চাহে না ভারে, তারেও 
করিছেন প্রেম দাঁন। 
রসনা যাও তার নাম প্রচার, তাঁর আঁ- 
নন্দ-জনন, স্বন্দর আনন, দেখ রে নয়ন, সদ 
দেখ রে ।। ১৯৩৪ টি 


উবে রচিত 


ব্লাগিণী রামকেলী ।--তাল আড়াঠেক]। 
অনিত্য বিষয় কর সর্ধবদ] চিন্তন । 
ভ্রমেও না ভাব, হবে নিশ্চয় মরণ। 


( ৯২ ) 
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে ভত, 
ক্ষণে হাঁস্য ক্ষণে খেদ তু্টি কন্টি প্রতিক্ষণ । 
অশ্রু পড়ে বামনার, দম্ভ করে হাহাকার, 
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ । 


অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ, 
মরণ সময়ে বন্ধু এক মাত্র তিনি হন ॥ ১৩৫ 





রাশিনী ভৈরবী ।--তাল ধিমে তেতাল।। 

এমন দিন না রবে তা জান। 

এসেছিলে একেলা, একা যাইবে। 

চির দিন রহিবে যে ধন, সেই ধনে রাখ 
যতনে ॥ ১৩৬।. 

রাগিণী কুকব ।-_তাঁল আঁড়াঠেকা |, 

কেন ভোল ভোল চির-মুহৃদে, ভুল না 

চির-স্ঙ্ছদে। 


( ৯৩ ) 


ধন প্রাণ মাল সকলি ধা হতে, এমন সুহ্ধদে 
কেন ভোল। 
থেক না থেক না, ভীহতে অন্তর, ভারে 
ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল, চির- 
জীবন অখা চির সহাঁয়ে, কৰুণানিলয়ে কেন 
ভোল ॥ ১৩৭ । 
রাগিণী বেহাঁগ ।_-তাঁল রূপক । 
প্রেম মুখ দেখ রে তাহার । 
শুভ্র সত্য-্বরূপ সুন্দর, নাহি উপমা ভার । 
যায় শোক, যায় তাঁপ, যায় হৃদয় ভার ও 
সর্ব সম্পদ তাঁহে মেলে, যখন থাকি তার 
সাথ। 
ন] থাকে সংসার তাপ, করেন ছায়া দান) 
সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে । 
যদি আমে তার কাজে, দিয়াছেন যে 


(৯৪ ) 


প্রাণ; ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে করিব 
দান।। ১৩৮ ০১ 
রাঁগিণী বেহছাগ ।--তাল ধামাল। 

জম্থত ধনে কে জানে রে, তকে জানে রে। 

প্রখর-বুদ্ধি ন! পেয়ে আঁসে ফিরে, তিনি হ্থে 
অকিঞ্চন গুক। 

বাকুল অন্তরে, চাহ রে ভীহারে, প্রাণ মন 
সকলি অপিয়ে; প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় 
প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফেরে ॥ ১৩৯।, 

রাঁশিনী জয়জয়ন্তী 1-_তাঁল চৌতাল। 

জননী সমান, করেন পালন, কবে ধাধি 

মাপন স্সেহ শুণে। 


মাতার হদয়ে দিলেন স্নেহ নীর, চুগ্ধ দিলেন 
মাতার স্তনে । 


(৯৫ 9) 


পাপী তাপী, সাধু অসাধু, দিবেন সবারে 
মন্গল ছায়া ; কে বা জানে কত স্ুখ-রত্ব দিবেন 
মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে ॥| ১৪০ ।.. 





রাগ গৌড়মল্লার ।-তাল চৌতাঁল। 

গাঁও ভারে গাঁও সদা, তৰণ ভানু যবে 
অচেতন জগতে দেও প্রাণ, জনহৃদয় প্রফুল কর 
চন্দ্র তারা, সেবে মিলে মিলে)। 

স্রগভীর গরজনে কাপাইয়ে গগণ মেদিনী, 
মহেশের মহত্যশ ঘোষ বারিদ (সবে মিলে 
মিলে)। 

প্রবল সিন্ধু, আতস্বতী, প্রফুল্প-কুমুম বন- 
রাজি, অগ্নি তুষাঁর কেছই থেক না নীরব; 
যত . বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র, সবে আনন্দ 
রবে, গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাঁম, (সবে মিলে 
মিলে) ॥। ১৪১৫ 


( ৯৬ ) 


রাগিণা হাম্বীর ।- তাল ধামাল। 
আজি সবে গাঁও আনন্দে, ভার পবিত্র নাঁষ 
লইয়ে জীবন কর সফল । 
সরল হৃদয় লয়ে, চল সবে অমৃতের দ্বারে 
ত সুধা মিলিবে। 


দুর্বল সবল ভীৰু অভয়, অনাথ গতিহীন 
হয় সনাথ; সেই প্রেমশশী যবে, মধু বরষে 
সাধুর হৃদয়াধারে। ১৪ 

ধুর হদয়াধারে। ৯ ২) 


(চি হজজতরন 


রাশিশী কাঁনেড়া ।--তাঁল চৌতালু। 


কে জানে মহিমা বিভু তোমার । 


বলিব কি বচন নাহি, নকে অবাকনা পেকে 
অভ্ত তোমার । 


তব রাজ্-সিংহাসন অলীম আকাশে, তুমি 
অনাদি জনন্ত অবিনাশী। 


( ৯৭ ) 


যথা যাই যথা চাই, দশ দিকে তব নাম 
প্রচার, সব জগত পুরিত তব মঙ্গল গীতে; 
কোথায় দিব ছে দেব উপম1 তোমার, মহারাজ- 
রাজ দেব-দেব বিশ্ব ভূবন শোভা ॥ ৯৪৩৬ 





রাঁগ ভৈরব ।-_-তাঁল আড়মধ্য মান । 

জয় ভব-কারণ, জগত-জীবন, জগদীশ জগ- 
তারণ হে। 

সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাঁৎপর, তব ভাঁব কে 
বুঝিবে হে । 

অৰকণ উদিল, ভূবন ভাঁসিল, তোমার অতুল 
প্রেমে হে। 

বিহঙ্গমগণ, মোছিয়ে ভূবন, কাঁননে তব যশ 
গায় /ছে। 


ছে জগতপতি, তব পদে প্রণতি, এ দীন 
হীন জনার হে ৯৪৪ - 


ছু 


( ৯৮ ) 


রাঁণিনী দেশ 1--ভাল তেওট। 
পরিপুর্ণমানন্দহ | 
অঙ্গবিহীনং ম্মর জগন্নিধানহ । 


শ্রোত্রন্য আোত্রহ মনলসোমনোযদ্বাচোছ বাঁচৎ 
বাঁগতীতৎ প্রাণস্য প্রাণং পরশ বরেণ্য [| ১৪৫ । 





রাগিণী পরজ ।--তাল চৌতাল। 


অতুল জ্যোতির জ্যোতি 
গ্রহ তারা চন্দ্র তপন জ্যোতিহীন সব তথা । 


এক ভানু অযুত কিরণে, উজলে যেমাতি 
সকল ভূবন, তোমার প্রীতি হুইয়ে : শতধা, 
বিরচয়ে সতীর প্রেম, জননী হৃদয়ে করে 
বসতি । 

অভ্রভেদী অচল শিখর, ঘন নীল সাগরবর, 
যথা যাই তুমি তথা; রবি কিরণে তব শুল্র 
কিরণ, শশাঙ্কে তোমারি জ্যোতি, ভব কাস্তি 


( ৯৯ ) 


মেঘে; সজন নগর, বিজন গহন, যথা যাই 
তুমি তথা ॥ ১৪৬1১ 
রাগিণী কানেড়া ।--তাঁল তেতাঁলা। 
অতুল কৰুণা তোমার, অন্ুপম দয়, ন্নেছের 
আকর প্রেমের সাগর । 


হৃদয়ের প্রিয় ধন, নয়ন অগ্্রীন তুমি, 
সন্তাপ-্হরণ, হায় রে, জগতের আনন্দ শ্ুধা- 


কর।। টি 


সপ পিপিপি 


রাঁগিণী টৌড়ী।-_তাল কাঁওয়ালি। 
অপার কৰণা তোমার, জগতের জনক 
জননী অখিল বিধাত]। 
নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব, 
কিদিব ভোমায়, কি আছে আমার. 
জব মোর লও তুমি, প্রাণ হৃদয় মন, তোম। 


€ ১০০৩ ) 


বিনা চাহি না চাহি না কিছু আর? সম্পদ 
বিষসম তোমায় ছাড়ি ন! জানি কি রস 
পাঁয়, বিষয়-রসে তোমারে ভুলিয়ে ॥॥ ১৪৮০০ 


বাতের 


রাশ্িণী ইমন ।--তাঁল আঁড়া। 

ককণপার নাহি পার, কে করে সীম! তাহার । 

অমৃত সাগরে ভালে, নিখিল জৎসার। 

সকলে সমান ভাব, কাহার নাহি অভাব, 
অপার ভাগার তার অবারিত দ্বার; যাহা 
চ1ও তান পাঁবে, স্বহুস্তে সব আনিবে, রাঁজ 
রাঁজেম্বরের রাজ্যে অভাব কাহার । 

হেন রাজ্য তকোঁন জন, করিয়াছে দরশন, 
ভকতের ধাধা যথা জগ্গত-জীবন ;) বারেক 
ডাকিলে পরে, আর না রহিতে পারেন, বলেন 
এঁ ডাকিছে মোরে সন্তান আমার ॥ ১৪৯? 


॥ ১০১ ) 


রাগিণী ইমনকল্যাণ।-_-তাঁল চৌতাল। 

তুমি জ্বান প্রাণ, তুমি সত্য তুমি স্ম্দর 
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে; তুমি দীন- 
শরণ, তুমি গুক পিতা পাতা । 

তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতিস্যরূপ, 
তুমি সর্বস্্খদাতা[। 

তুমি নিত্য তুমি পুরাণ, তুমি পরম, তুমি 
অমৃতসেতু, তুমি অগম্য অপার; প্রপ্চ- 
বিষয়াতীত, অনাদি-অস্তত-কারণ, তুমি নকলের 
মূলাধার ॥ ১৫০1 


। 
সত 





রাঁগ ভৈরব ।২-তাঁল চৌতাল। 
সবে সিলে গাঁও তীর মহিম]। 
আজি কর রে জীবনের ফল লাভ । 
হ্ৃদয়'থাল ভার, ভক্তি-পুংস্পহার, প্রভুর 
চরণে ছাও রে ছাও। 


(১০২ ) 


নব নব রাগ রচিত বন্দ মালা, গীঁথি গাঁগি 
দে উপহার ; বিশ্বাধার-এভু সেই, যশোগীত 
তারি, এচার সকল সংজার ॥ ১৫১ 
্ 





ব্রক্ম সংকীর্তন । 

আর কি দেখ রে সদ] শুদ্ধ শান্ত মনে। 

সটচতন্যে পুর্ণব্রহ্মে ভাক। 

তেজিয়ে সংসার আশা, পুর্ণ কর মন আশা, 
যে জন্যেতে ভবে আশা; দেখ যেন ভূল নাক । 

ধন জন যৌবন, লজ্জা ভয় অভিমান, সকল 
দিয়ে বিসর্জন, পিতার চরণতলে , পুড়ে 
থাক 0 ১৫২ /১ 


রিনি 


চল ভাই সবে মিলে যাই দে পিতার ভবনে । 
শুনেছি নাকি ভার বড় দয়া রে ছুখীভাপী 
কাঙ্্ীল জনে । 


€ ১০৩) ) 


কাঙ্গাল বলে দয়া করে, কেউ নাই আমাদের 
ত্রিভূুবনে; আর কে বুঝিবে মন্ম ব্যথা, (আর 
যেব! জানে রে), মেই দয়ার সাগর পিতা 
বিনে। 


দ্বারে গিয়ে কাতর স্বরে, পিতা বলে ডাকি 
সঘনে ; তিনি থাকিতে পারবেন না কভু, (তাঁর 
বড় দয়! রে), পাঁপীদের কান শুনে। 


নিরাশ্রযয় নেকপাঁয় যত, নিতান্ত জম্বল 
বিহীনে; সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু উদ্ধাঁ- 
রিবেন নিজ গুণে । 

চুর্বল অসহায় দেখে, কিছু ভয় কর না মনে 3 
ওরে অনায়ালে তরে ধাঁবে সেই সুধামাখা দয়াল 
লামে। 

চল সবে ত্বরা করে, কিছু স্থখ আর নাই 
এখানে ; এক বার জুড়াই গিয়ে তাঁপিত হৃদয়, 
লুটাঁয়ে তার চরণে, (প্রাণ শীতল হবে রে। 


( ১০৪ ) 


অজ্ঞান দীন দরিদ্র, যত পতিভ সন্তালে ; পিভ। 
অধমতারণ, .বিলাচ্েন ধন আয় রে সবে যাই 
সেখানে, (ছুঃখ ছুরে যাবে রে ॥ ১৫৩, । এ 





শাস্তি ধামে যাবে যদি, ভক্তি পথে চল রে। 
দেই আনন্দ ধামে যাবে যদি, তবে হৃদয় কর 
সরল রে। 

লও সাধু সঙ্গ, করনা বিলম্ব, কর দয়াল নাম 
পথের সম্বল রে। 

রে পাষাণ মন, ত্যজ অভিমান, তোর যে 
পাঁপের ভরা পুর্ণ হল রে। 


ব্যারুল হৃদয়ে ভাঁক দয়াময়ে, সেই পথে ভিনি 
সাত্র সহায় ,কেৰবল রে ॥ ১০৪4৫ 





একবার চল. সবে ভাই, ধীরে ধীরে যাই, 
পুণ্যময়ের পুণ্যালয়ে ; জুড়াই তাঁপিত আঁখি 
হেরি রাজরাজেশ্বরে | 


(১০৫ ) 


পিতার দয়ার গুণে এসেছি এই বঙ্গ ভূমে, 
কি মহেকজ্দর ক্ষণে) আজ মনের আশা পুর্ণ করে, 
পিভার নাম বল্ব বদন ভরে। 

অনন্ত পুণ্যের জলে, নিবাইয়ে পাঁপানলে, 
যাই পিতার রাজ্যে চলে; পিভার পুণ্যময় 
চরণ চক্রে একবার ধরি গিয়ে ভর্ধী করে । 

কি দিয়ে তোমার ধার, শুধিব আমরা এবার, 
ছে পণ্যের অবতার ; একবার লুটাই তোমার 
পুণ্যময়, পুণ্যময় সিংহাঁসনের প্রান্তরে ॥ ১৫ ৫ । 





একবার ডাঁক্‌্রে দিন যায় বয়ে । 

ডাক তারে পিতা বলে চরণ ধরিয়ে, (এক- 
বার ডাক ডাকরে )। 

ডাক তীরে হৃদয়ের কবাঁট খুলিয়ে, ( এক বাঁর 
ডাকুভাকরে)। 7... 

অনায়াসে ভরে যাঁবে ভৰ পার ছয়ে, (পতিত 
পাবন নামের গুণে রে)। | 


৬ ১০৬ ) 


কি করিলে ভবে আসি জনম লইয়ে, ( কেবল 
এলে আর গেলে বে)। 

শমন নিকটে তোর রয়েছে বলিয়ে, (চেয়ে 
দেখ দেখ রে )। 
7 যখন কুৃতার্থ লইয়ে যাবে কেশেতে ধরিয়ে 
(তখন কি হবে রে)। 

ভাই বন্ধু দার! সত যাইবে ফেলিয়ে, (কেহ 
সঙ্গে যাবে নারে ॥ ১৫৬৫০ 





পাপে মলিন মোরা চল চল ভাঁই। 

পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে। 

পতিতপাবন পিতা, ভকতবৎসল £ উদ্ধারেন 
পাপী জনে, দেখি অসহায় রে। 

প্রেমের জলধি তিনি, সংসার পাথারে; 
পতিত দেখিয়ে দয়া, তাই এত হয় রে। 

বিলম্ব কর না আর, ভুলিয়ে মায়ায় ; ত্বারিত 
লইগে চল তার পদাঅয় রে ।॥ ১৫৭) 


6 উঠ 


হৃদয় পরশ মণি আমার । 

নয়নের ভূষণ আমার, বিভূ দরশন, বদনের 
ভূষণ আমার, তার গুণ গান; ভূষণ ধাক্কি কি 
আছে রে, জগচ্চজ্দ্র ছার পরেছি । 

হস্তের ভূষণ আঁমাঁর সে চরণ সেবন, কর্ণের 
ভূষণ আমার মে নাঁম শ্রবণ; ভূষণ বাকি কি 
আছে রে প্রেমমণি হার পরেছি ॥ ১৫৮1 





চল্‌ চল্‌ চল্‌ পুরোবালিগণ, যদি দেখ্বি মায়ের 
চরণ । 

ধারে দেখবি বলে দিবানিশি কত করেছিস 
রোদন, (হেদেরে ও পুরোবাসি)। 

(ভাই) চল সকলে যাঁই, মায়ের চরণে লুটাই 
( আজ প্রাণ ভরে মামা বলে)? মনের সাধে 
চিরদিনের আশা! করি গে পূরণ । 

ফেলে দে তোদের সংসার কাজ, মিছে 
আর করিস্‌্নে ব্যাজ, (তোরা আয় আয় 


(১০৮) 


আয় ত্বরা করে); ধারে দেখবি বলে উদ্দে- 
শেতে ঝারিতেছে ছ নয়ন ॥ ১৫৯.।-. 
পর ১৯ 
দিন যায় যায় যায় যায়, মিছে কাঁজেতে দিন 
যায়। 


কত দিন আর থাকবে রে মন অজ্ঞান 
নিদ্রায়। 

মজ নল! মজ না রে মন বিষয় মায়ায় । 1০৬৭ 
সংসারের সুখ সম্পদ্‌ চিরস্থায়ী নয় | 

কোঁথ। থেকে এসেছিলে, যাইবে কোথায় । 

ভব পাঁরে যেতে হবে, ও তার কি কর উপায় ॥ 
এখন লও রে জীব, পরব্রদ্ষের চরণে আশয়। 
তিনি বিনা পরিত্রাণ নাহ্থিক কোথায় ।। ১৬০। 





প্রেমধামে কে যাবি আয়। 
লবেআয় আয় আয়। 
রোগ শোক পাপ তাপ নাহিক যধায়। 


( ১০৯ ) 


প্রেমময়ে দেখি যথা হৃদয় জুড়ায়। 

আয় রে ব্যাকুল হয়ে আয় আয় আয় । 
কত আর জ্বলিবে বল সংসার জ্বালায় । 
জীবন যে$বন ধন যে দিল সবাঁয়। 
গ্রেমভরে লুটায়ে পড় ভার পায় ॥ ১৬৯ 





ব্রন্মনাম গাঁও সদা হৃদয় ভরিয়ে । 

প্রেমভরে গাঁও সদা আনন্দ হৃদয়ে | 

নগরে নগরে গাও প্রতি ঘরে ঘরে, ( মধুর 
ব্রহ্ম নাম রে) 

পরব্রঙ্মের জয়ধনি কর দেশ দেশা্তরে । 
সকল স্থানেতে যিনি আছেন ব্যাপিয়ে, 
চেয়ে দেখ দেখ. রে )। 

হৃদয়ে আছেন যিনি দেখ রে চাহিয়ে । 

কত মহাঁপাপী তরে গেল যে নাম স্মরিয়ে, 
( পতিত-পাবন নামের গুণে রে ) 

আনন্দ হৃদয়ে গাঁও মৃদক্গ বাঁজায়ে ॥ ৯৬২1... 


( ১১০ ) 


অখিল ভারণ বলে একবার ডাক তারে । 

ডাক ভারে ভক্ত সঙ্গে, ভাসি সবে প্রেম 
তরঙ্গে, দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে । (একবার 
হৃদয় খুলে ) 

যদি ভবসিন্ধু পারে যাবে, ডাঁক তারে ত্বরা 
করে, দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে € একবার 
মনের সাধে )।। ১৬৩৮ রি 





পতিতপীবন, ভকতজীবন, অখিল তারণ, 
বল রে সবাই। 

বলরে বলরে বলরে সবাই । 

বারে ডাকলে ছদয় শীতল হুবে। 

ধারে ডাকলে পাঁপী তরে যাবে । 

ওরে এমন নাম আর পাবি না রে॥। ৯৬৪ ।- 

দয়াময় কি মধুর নাম। 

আমার নাম শুনে আণ জুড়াঁল রে, কি মধুর 


( ১১১ ) 


নাম। নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে কি মধুর 
নাম 

এ নাম কোথা! ছিল কে আনিল, কি মধুর 
নাম। 

এ নাম জীবের ভাগ্যে এসেছিল, কি মধুর 
নাম। 

এনাম জীব তরাতে এসেছিল, কি মধুর নাম। 

এ নাম জীবের মুখে শুনতে ভাল, কি মধুর 
নাম। 

এ নাম তোমর] বল আমরা শুনি,কি মধুর নাম। 

নামে শুষ্ক তক মুগ্রীরিল কি মধুর নাম। 

নামে মরা মানুষ ধেচে গেল কি মধুর নাম। 

আমার নাঁমে অঙ্গ শীতল হুল, কি মধুর নাম। 
আমার পাপ তাপ সব ছ্বরে গেল, কি মধুর নাম। 
আমার নামরনে মন মাতিল রে, কি নধুর নাম। 
আমার সুধারনে মন মাতিল, কি মধুর নাম। 
আমার প্রেমসিন্ধু উৎলিল,কি মধুর নাম ॥ ১৬৫ 


( ১১২ ) 


নিপ্দল হইবে যদি, মুখে দয়াল বল রে। 

নির্মল হুইবে যদি (রসনা রে), প্রভুর নাম 
রসানে মাজ হৃদি রে। 

এ দয়াল নাম সুধালিন্কু, সে,.নাম কর্ণে লও 
রে এক বিন্দু, €ও রে রষনা)। 

এ দয়াল নাম দিংহেরি শব্দ, শুনে অরিগণ 
সব হয় শুব্ধ, (ও রে রসনা) ॥ ১৬৬৮ 

পিতার দয়াল নাম স্ধারদে আমার মন 
কেন না মজিল রে। 

আমার মন মন কেন না মজিল রে। 

আমি না জানি কি অপরাধে না মজিল রে । 


আমি না জানি কোন্‌ মহাপাঁপে ন 
মজিল রে। 


এয়ন্ন জনম বিফলে গেল না মজিল রে ৯১৭০ 


গতি 


( ১১৩ ) 


এভু দয়ার সাগর । 

দয়ার সাগর এভূ, প্রেমের সাগর । 

একবার দাঁড়াও ব্আমার বক্ষস্থলে, ঘআমার 
সকল পাপ যাঁক্‌ চলে। 

যদি চক্র স্্যা যায় চলে, তরু তোমার দয়া 
নাহি টলে ॥ ৯৬৮৭ 

বল আনন্দ বদনে ব্রহ্মনাম । 

হুল ছুঃখ অবসান, পিতা আপনি কল্লেন 
বিধান, দিয়ে ভক্তি দান) আর ভয় নাই 
ভয় নাই পরিণাঁম। 

ছুঃখী তাপী যে থাক, বদন ভরে সেই পিতায় 
ডাঁক, ডাকিয়ে দেখ ; সিদ্ধ হবে হবে মলস্কাম। 

পিতা পরম দয়াল, নামে আঁপনি কাঁটে 

মায়াজাঁল, ভবের জঙ্্রীল; হবে সুখ শান্তি 


অবিরাম । 
অজ 


( ১১৪ ) 


দয়ার নিধি পিত! আমার, পাপী জঅন্তানে 
অধিক তীর, কণা বিস্তীর ; তিনি কভু কারও 
নহ্েন বাম ।। ১৬৯ ১- 





চাই দয়ালের নাম চাই প্রেম চাই আর 
অভয় চরণ চাই। 

আমি সামান্য ধন নাহি চাই। 

দয়াল নামে কতই স্তধা, খেলে; যায় তৃষ্ণা 
ক্ষুধা, কত সুখোদয় হয় ) প্রেম রসে ডুবে থাকি 
সদা সর্বদাই । 

নামে কচি প্রেমে কচি, চরণ টাঁদে সদাই 
কচি, আমি খেলে ধীচি অন্য আন্মাদন ; 
আমি ছুঃখী ছে জনম ছুঃখী হে, ও পরশে 
পবিত্র হতে চাই ॥ ৯৭০1 - 

এস ছে, এম ওছে প্রভু কাঙ্গাল শরণ। 

একবার হৃদয় মাঝে দাও ছে দরশন । 


( ১১৫ ) 


তোমার দীন হ্বীন সন্তাঁনে ভাকে, এস হে, 
ডাঁকে পড়িয়ে ঘোর বিপাকে । 

এদের নাইকো! পিত1 নাইকো মাতা, এস হে, 
কেবল তুমি মাত্র সহায় হেথ]। 

পাপী যাবে না আর তোমায় ছেড়ে, এস হে, 
একবার এস এড কৃপা করে। 

তুমি ছুঃখী তাঁপীর পিতামাতা, এস হে, এরা 
তোমায় ছেড়ে যাবে কোথা । 

একবার দয়। করে চেয়ে দেখ, এস ছে, ও নাথ 
ভুলনাক পায়ে রেখ। 

তুমি নিকপাঁয়ের একই আশী, এস হে, ও 
নাথ দেখে যাও পাঁপীর দশা।। 

এরা পাপার্বে ডুবে মরে, এস ছে, এবার 
উদ্ধার হে দয়াকরে । 

পাঁপী পড়লো তোমার চরণ তলে, এস হে, 
নাথ থেক লা থেক ন1 ভুলে ॥ ৯৭১1 


( ১১৬ ) 


পাপীর দশ! কি করিলে ওছে দয়াময়। 

অধমে দিতে হবে পদাশ্রয়। 

আমার ফুরাল সব দিন, নিকটে শেষের মে 
দিন, যেন সময় থাকিতে প্রভূ হয় উপায়। 

পড়িয়ে সংসার প্রান্তরে” ভয়ে প্রাণ যে 
কেমন করে, শুক্ককণ্ঠ হয়ে প্রভূ ডাকি হে 
তোমায়; করে আছি হে উর্ধে দৃষ্টি, কর কর হে 
কৃপা ব্লাফি, আমি রয়েছি পিপাস্ত, চাঁতকের 
প্রায় ॥ ১৭২. ূ 


আর কত কাল, পিতা বল গো কাঙ্গালের 
পানে, পাঁপী বলে ফিরে তুমি চাবে না। 

পিতা পাঁপী দ্বারে, ডাঁকে কাতরে, একবার 
দেখ চেয়ে, দয়] করে চরণতলে রাখ আমারে ; 
নাথ চুরন্ত রিপুগণে, বধে গো ভোমার সন্তানে, 


( ১১৭ ) 


তোমার 
র কৃপা বি 
ইশ নে, ছে দয়াময় পাশপীর প্রা 
শা র প্রাণ 
জাই লক নিলে রে 
ডু ৃ 
ই বির র জ্বলভ্ত জীবন 
জেনেছি চরণ বিনা 


মনের 
আঁ 
গুন নিব্বেনা ৪1 
১৭৩. 
'প১৩, 


টক টেরআবের 


একবার 
র এস হ্ছে 
কিক রা 
পদ + রা হৃদি মন্দিরে । 
নাই হে ্ - 
| জন হীনের উ 
রন উপায় 
কবার এস কাঙ্গাল 
হে ১981 টে সি 
ধা ট ল বয়ে যায় 


০০ 


( ১১৮ ) 


আনিয়ে ভবসাগরে, ভামি অকুল পাখারে। 

একবার দেখ হে ভবকাণ্ডারী। 

আমরা যে দিকে চাঁই না দেখি কুল ; তাঁইতে 
ভাবিয়ে হয়েছি আকুল হে? দয়াময়, অকুলে 
কুল দেও কাতরে। 

তোমার দয়াময় নাম শুনে, আমরা এসেছি 
সব পাঁপীশগণে 3 নিজগুণে পার কর অধম নরে। 

একে ভবনদীর তুফাঁন ভারি, তাছে তরক্চ 
দেখিয়ে ভৰি ; চরণ তরি, দিয়ে পার কর অধম 


পামরে ॥ ৯৫) 
শরে রা 


পিতা খোল দ্বার, এসে দেখ হে দয়ার নিধি, 
অপরাধী সন্তানে। 

আমি দেই তোমার পাঁষণু জঅন্তীন, করে 
অপমান, দগৃ্ধিয়াছি বারে বারে পিতা তোমার 


(১১৯ .) 


প্র ; আমার কোথায় কি আছে সুখ, ভ্রিসৎ- 
সার হয়েছে বিমুখ, তোমার প্রসন্ন মুখ তোল 
প্তি হেরি একবার নয়নে । 

আমার অস্থি চণ্ হয়েছে গে সার, দেখ 
ডেছি আধার, অনাহারে পিপাসায় প্রাণ কচের 
পাকার ; পিতা সদাত্রত ভোমার দ্বারে কখন 
(কউ না যায় ফিরে, আমি পুত্র হয়ে অনাহারে 
হারাঁব কি জীবনে । 
' ভুমি নিজে প্রাণ দিয়েছ আমায়, কি বল্‌ব 
আর, তাই ভেবে তোঁমার কাঁছে এলাম গো 
আবার; আমার অপরাধ সব যাঁও গৌ ভুলে, 
দয়া কর সন্তান বলে, আজ সাধ পুরে একবার 
পিতা লুটাই তোমার, চরণে ॥ ১৭৬৭ 





করষোড়ে করি পিতা এই নিবেদন । 
যদি সহত্র, ছুঃখে করে নির্যাতন, তবু যেন 
প্রাণান্তেও ছাঁড়ি নাহে তোঁমার এ চরণ। 


( ১২০ ) 


মনে ভয় হয়, ওহে দয়াময়, পাছে আবাঁর 
তোমায় ছেড়ে যাই কোথায়; তাই ডাকি ৫ 
বারে বারে, আশীর্বাদ কর মোরে, যেন পা্গী 
সাগরে আবার না হই হে মগন। 


পিতা! সদা কাল থেক আমার সম্মুখে, ক 
চরণ ছাড়া কর না পাপীকে; পাপ প্রলোভন 
চারিদেকে, আতঙ্গে প্রীণ কীপে, কখন কোন্‌ 
বিপদ ঘটে তার নাহি নিরূপণ । 


দিয়ে ন্যায় দণ্ড কর হে বিচাঁর, সকল অপ- 
রাধ হতে আমায় দাও নিস্তার; করি কাতরে 
প্রার্থনা, আর পরীক্ষায় এন না, এখন এই 
কর যাতে রক্ষা পায় এ পাঁপীর জীবর্থ ॥ ১৭৭। 





পাপী জনে কেন এত দয়! হয়, দয়াময় হে। 


আমি ছেড়ে ভোঁমাঁয়, থাকি ঘোর মায়ায়, 
আঁন কেশে থরে পুজিতে তোমায়; আমি. 


(১২১ ) 


জেনেছি দয়াময়, এঁ নাঁমে তরে যাঁয়, পাঁপী 
তাপী হে তুমি কৃপা করিয়ে মোরে দাঁও অভয় । 

কি সম্পদে, কি বিপদে, রেখ অথমের ভক্তি 
ও পদে; নিত্য ভৃত্য করিয়ে রেখ, চিরদিন 
কাছে থেক, ছেড় না হে, যেন আকিলে পাঁপী 
তোমার দেখা পায় ॥ ৯৭৮ 





নাথ তোমার ককণায় সকল আশা হয় পূরণ । 

তরু বিশলিত হয় না কেন পাষাণ মন। 

যখন যা! করি বাসনা, কিছুতেই বঞ্চিত কভু 
কর না, বিনা প্রার্থনায় *কুত সুখ কর বিতরণ। 

কত অসম্ভব, দেখি হয় সম্ভব, তোমার 
প্রেমের রাজ্যে কিছুরু নাই অভাব) তুমি 
দেখ$লে চনত্কার, আশ্চর্য কত ব্যাপার, অস্ত 
নাহি তার, যাহা কপ্পনায় ভাবি নাই আমি 
কখন। 


( ১২২ ) 


এ পাপ জীবনে কত দয়া দেখতে পাই, 
যাহার মতন কাব্য কিছু»করি নাই; আমি 
ছিলাম ঘোর অন্ধকারে, আনিলে উদ্ধার করে, 
কেশেতে ধরে, দিলে পিতা বলে করিতে 
সন্বোধন। 

কত অসাধ্য হুইল সাধন, দেখে অবাক্‌ 
হলাম্‌ না সরে বচন; তুমি ছুঃখীকে কর ধনী, 
নৃর্খকে কর জ্ঞানী, তাঁত জানি হে, কর পাঁপীকে 
পুণ্যবান্‌ দিয়ে শ্রীচরণ। 

হায় দুঃখেতে বুক_ ফেটে যায়, তবু ভাল 
বাস্তে পারি নে তোমায়; কেন আমার এমন 
হুল, হৃদয় শুকায়ে গেল, কি করি বল,. এছার 
জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বন | ১৭৯। 


(হা কনক 


দীননাঁথ মনে বড় ছতেছে ভয়। 
এত যতন করিলাম তবু পাঁপমন বশ না হয়। 


( ১২৩ ) 


মনে ভাবি বারম্বার, ও পদ ভুল্বনা আর, 
কুচিস্তা কুভাঁবে ভুলে সে ভাব মনে না রয় । 

জানিলাম তব দয়! বিহুনে, পাইব না তব 
জ্ীচরণ; অতএব পুরাঁও হে আঁশ, কর মম হদে 
বাঁস, দেখিতে দেখিতে আমার যেন প্রাণ অন্ত 
হয় ॥ ১৮০1, 


নাথ আমার এই ভাবে যদি যাঁয় হে এ 
জীবন। 

আমার গতি কি হবে হে অধমতাঁরণ। 

হয়ে অনিত্য স্থখের অধীন, ইজ্দ্িয় বশে গেল 
চির দিন, আমার কুভাঁবই স্বভাব হয়েছে 
এখন। 

স্মৃতি বুদ্ধি মন, শ্রবণ লোচন, দব দিয়েছিলে 
হে যত প্রয়োজন) আমি তোমারি দত্ত ধনে, 


( ১২৪ ) 


বাঁদ সাধিলাম তোমারি সনে, এখন ধনে প্রাণে 
বুঝি ছলাম নিধন ॥॥ ১৮১ | 





নাম তোমার দয়াল প্রভু, আমি শুনেছি ছে। 

আমি তাই শুনে এসেছি হে নিতে পদাশ্রয়। 
ভিক্ষুক দ্বারে, তৃষ্তায় মরে, দেখ দয়াময় ; 
এবার শান্তি বারি, দিতে হবে, ছাড়ব না 
তোমায়। 
- কতযেপাঁপ করিয়াছি ঢাঁকৃব কি তোমায়, 
(মে সব) অন্তর্যামী, পিতা তুমি, জান সমুদয় । 
7 তোমা বিনা আমার প্রভু কেহ নাস্ি আর, 
কে করে মোচন, এ পাঁপীর নাথ, ম্তকেরি 
ভার ॥ ১৮২4৫ 





হে দীনবন্ধু, অপাঁর প্রেমের সিন্ধু, জগত- 
বন্ধু। 


( ১২৫ ) 


আমাদের মনোবাঞ্ত। কর ছে পুরণ । 
আমরা জানি ন1! কেমন করে, পুজিব হে 
তোঁমাঁরে, একবার দয়া] করে, (পাপী বলে ), 
দাও তোমার এ ভ্রীচরণ। 


আমর! পাঁপভার স্ন্ধে লয়ে, আহি তোমার 

দ্বারে দাঁড়ায়ে, একবার দেখ] দিয়ে, (পাপী- 
বলে, ), কর হে ভুঃখ মোচন ॥। ১ 
এ 4 





শ্নেহে দেখে তোঁমাঁর পিতা পাষাণ হদয় 
গলে যায়। 


অধম তনগ্বে কেন এত দয়] হয়। 

পিত1 হয়ে রক্ষা! কর নিজ নয়নে, মাতা 
হয়ে সদা কাছে রাখ যতনে । 

পিতা মাতা হয়ে দানে কর স্সেহ দান, 
আবার এ পাঁপীর তুমি সঙ্গে থেকে কর 
পরিত্রাণ । 


( ১২৬ ) 


ঘতই আমি ভোমায় ছেড়ে করি গো গমন, 
তুমি ততই আমার সাথে সাথে কর গো! ভ্রমণ । 
এতেও কি গো তোমার দয়! পড়বে নম! মনে, 
(আজ পড়িলাম পিতা ব্াখতে হবে তব 
চরণে ) আঁজ্‌ নিলাম শরণ অধমতাঁরণ ' রাখ 


রণে ॥। ১৮৪৮৫. 


এত পগে১নএেদটি 


বাসনা করেছি মনে দেখিব তোমায় । 

তোমার কৰুণা বিনা না দেখি উপায়। 

পাঁপে মলিন আমি দিবস যামিনী, ,দয়া করি 
ত্রাণ কর দেখি দীন হীন হে। 


দয়াময় নাম তোমার শুনিয়া শ্রবণে, লয়েছি 


শরণ পিতা দাও দরশন ॥. ১৮৫. 
৮ ৮৮৮ 





এস দয়াল দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু হে। 


( ১২৭ ) 

প্রভু 'বলেছ বলেছ তুমি, (পাঁপীর দশ! 
দেখে হে), ভক্ত ডাকিলে আজিব আমি । 

আমি এই মনে আঁশা করি, (দেখ প্রভু 
ভুল না হে), তোমার এ চরণ হৃদয়ে ধরি। 

আমি তোমায় ছাড়! রইতে নারি,/ং ওহে 
দয়াল প্রভু ছে), আমায় দেখা দেও হে কৃপা! 
করি ॥॥ ১৮৬. 


কেউ 


আর কিছু নাহি চাই, যেন এই ভিক্ষা পাই। 

হৃদয় মন এঁক্য করে, যেন এ জনমের তরে, 
আমি সর্ধত্ষ সপিতে পারি হে তোমায় । 
মায়ের কোলে শিশু যেমন, থাকে চিন্তা- 
ভয়হ্নন ; হিতাঁহ্িত যত তার, সকলই মায়ের 
ভার, নাঁথ লেই ভাবে রাখ হে আমায় ॥ 

রূপ গু৭ যশ জ্ঞান, সুখ স্বাস্থ্য ধল মান) 


( ১২৮ ) 


এসব বিষয় বাসনা, এই অনিত্য কাঁমন|, যেন 
মনেতে স্থান আর লাছি পায় ॥ ১৮%৪ 

আর বলব কি যেমন তোমাঁর ইচ্ছা হয়, 
দীনবন্ধু হে। 

হয় রাখি সুখে, না হয় রাখ ছুঃখেঃ তোমার 
সম্পদ্র বিপদ আমার ছুই সমান; তুমি যে 
বিধি কর বিধি, জেই হয় মঙ্গল বিধি, গুণনিধি 
হে"; তুমি নিদয় হইলেও বলব দয়াময় । 

আমি না জানি স্তব স্ভাতি, তথাপি পাঁব 
মুক্তি, তোমার উক্তি হে; তোমার দয়! বিহনে 
পাপী কোথায় যায় ॥ ১৮৮17 





বিলল্ম কর না আর তারিতে আমায় । 

পাপী ছেলে এসেছে দ্বারে, ডাঁকিতেছে 
কাতর ত্বরে, দয়া করে লও গো ঘরে, পিতা 
দয়াময় । 


( ১২৯ ) 


পথে পথে দ্বারে ছ্বায়ে, ভ্রমিলাম সুখেরি 
তরে, আমায় কেহ. না ডাঁকিল, শান্তি ন! 
মিলিল, সংসার মাঝারে হছে; আমি শুনেছি 
হে, তুমি পিতা শান্তি সুধা বিলাচ্চ সবাঁরে , 
যে আসে আশা করে, মে আর নাহিক ফেরে; 
আমি বড় আশা করে, এসেছি হে দ্বারে ; দেখ 
পিতা জুড়ায় যেন এ তাপিত হৃদয় ॥ ১৯৯ -- 

প্রাণ কাদে মোর বিভু বলে কোথা তারে 
পাই। 

পাঁপমন কি সে ধন পাবে, পাপ তাপ ছুরে 
যাবে, জয় জগদীশ বলে ভাকৃব উভরায় । 


আমি পাপী দীন হীন, কেমনে পাব সে 

ধন রে; কবে প্রেমধামে যাব, আনন্দিত হব, 

পিতাক্ষে দেখিব নয়ন ভরি রে; পিত! দয়াময় 

হছে? সে দিন আমার কবে হবে, ছুঃখের দিন 

যাইবে; একে তে দয়ানলদ পিতা, তাহে পাপী- 
ঝ 


( ৯১৩৩ ) 


গণ ভ্রাতা রে; কত মহাঁপাপী জন, উদ্ধার 
হুইল ; ভাই ভেবে ডাঁকিতেছি কোথায় দয়- 
ময় 1 ২০০ 





আমায় তাঁর হে তার বিপদ-ভগ্জন, দয়। 
করে হে। 

কোথা দয়াময়, দাও পদাশ্রয়ঃ ডাকে কাতিরে 
তোমাঁর দীনহীন হতনয় ; নাথ ছুর্বলের তুমি 
বল, অনাথের আশ্রয় স্থল, একমাত্র ছে £ গতি 
মুক্তি হে তুমি পতিতপাবন। 

পার করে এই ভবসিন্ধু, লও ও ছে দীনবন্ধু. 
শান্তি ধামে হে? ঘুচাঁও কর্ম ভোগ, জুল্ঞাণ্ড এ 
তাঁপিত জীবন ॥ ২০১) 


আস 


কোখায় দয়ায়, ডাফি কাতর ন্হর্দয়ৈ তো 
মায়, দীনের প্রতি কর একবার কৰা 


( ১৩১ 9 


পিত। আঁমি তোমার দ্বারের ভিখারী, বড় 
আঁশ] করি, পড়ে আছি চরণতলে দিবা 
জর্ধরী; একবাঁর চেয়ে দেখ কাঙ্গালে বলে. 
যক্্রণাঁয় মরি জ্বলে, আঁমি এ পাঁপ জীবন আর 
যে নাথ বহিভে পারি না । 


ও নাথ সাঁধুযুখে শুনেছি বচন, লয়ে ও 
পদে শরণ, কত মহাপাঁপী পাইয়াছে অনন্ত 
জীবন ) তোঁমাঁর কৰুণাঁময় নাঁমের গুণে, বীজ, 
অঙ্ক,রিত হয় পাষাঁণে, আমি তাই শুনে, এসেছি 
নাথ, আর ত কিছুই জানি না ২০২, . 





পিতা গো দেখা দেও । 

আমায় দেখা! দিয়ে প্রাণে বাচাও। 

আমি ভোমাঁরি নাথ, তোমারি চিরদিন, 
তোঁশাঁর দীনহীন অধম তনয়। 


আমি একাকী অরণ্য মাঝে, আমার জ্ভয়ে 
অঙ্গ অবশ ছল। 


( ১৩২ ) 


কোথা! রইলে হৃদয়ের ধন, কোথা রইলে 
প্রাণসখা দেখা দেও, 

আমি আর যাব না পিতা তোমায় ছেড়ে, 
আমায় ক্ষম এবার দয়! করে ॥২০৩ 





আর কত দিন তোমায় ছেড়ে থাকব বল 
নাথ। 

দিয়ে দরশন, রাখ এ জীবন, হে কাঙ্গালের 
ধন। 

আর কত দিন দয়াময়, করব হছে হাহা- 
কার, যাতনায় হে, (এই বিষম রোগের যাত- 
নায় হে), জ্বলিতেছি দিব! রাঁত। | 

কবে বল্ব হে ঘরে ঘরে, কাঙ্গাল (পাপী) 
দেখে প্রভু মোরে, দিয়েছেন পরিত্রাণ ২০৪ & » 


পড়ে অকুল ভবসাগরে তাই প্রভু ডাকি 
তোমারে । 


(॥ ১৩৩ ) 


আমি তরঙ্গে ডুবিয়ে মরি, আমায় উঠাঁও হে 
কেশে ধরে । 


আশ্রয় বিষয় গাছের তলা, কিছুই জামার 
নাই, যাকর ছে নিজ গুণে তোমারি দোহাই ; 
তুমি দীনবন্ধু নাম ধরেছ, একবার দীনের প্রতি 
চাঁও ফিরে ॥২০ ৫72 


কপি 


পাঁপে চিরদিন, মজে পাঁষাঁণ সমান কঠিন, 
হয়েছে মন ফেরালে আর ফেরে না। 

এখন হুল দিন অবসান, ভয়ে কাপে প্রাণ, 
কি করিলাম ক্ধি হইল কি হবে বিধান; 
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে এখন দেখি চৌদিকে বেড়া 
হুতাঁশন, আমার আর উপায় নাই, ডাকি হে 
তাই, কর নাথ কন] ॥ ২০৬1, 





আহা! কে দিবে এনে, ও সেই হ্ৃদয়নাথে। 
আমার যার লাগি প্রাণ কাঁদে, হায়। 


(১৩৪ ) 
আমি কি লইয়ে থাঁকৃব এ সংসারে, হারায়ে 
জীবন সর্ধস্ম ধনে। 
হায় কোথাঁয় গেলে ভারে পাঁৰ, দেখে 
তাপিত প্রাণ জুড়াইব॥ 
যদি এক বার দেখতে পেতাম তারে, বল্তাম £ 
মনের ছুথ প্রকাশ করে ॥ ২০৭.) 





এ প্রাণ ধরি, আমি বল্তে নারি, ওহে 
যে ভ্ুখৈতে তোম| বিনা, নাথ । 

প্রাণ মন তুমি আমার সর্বস্ব ধন, কেমনে 
তোঁমাবিনে ধরি জীবন, নাঁথ। 

বল্ব কি আর আমি বল্‌্তে নারি, যদি 
ঘুচাও ভুৰ দয়] করি, নাথ ॥ ২০৮, 





এই বাসন! মনে, যেন মীঁয়ায় ভুলে তোমায় 
ভুলি নে, নিরন্তর রাখ্ৰ তোমায় নয়নে নয়নে । 


(১৩৫ ) 


ঘোর বিপদকালে, দিও দরশন, কর অভয় 
দান এ ভুর্বল সন্তানে। 

মৃত্যু সঙ্কটে, থেক নিকটে, যেন ভয় পেয়ে 
হারাই নে তোমায়; ওহে অনাথ নাথ অনন্ত 
জীবনে সমবায়; জেই অন্তিম কালে, যখন 
সবে যাবে ফেলে, তখন স্থান দিও দাঁসে 
অভয় চরণে ॥। ২০৯০০০০ 





দেও দেখা পাঁপীজনে, ওহে পতিতপাবন। 

হয়ে অচেতন হর হে নাথ, জীবন-ৃতু্ 
প্রায়। 

তোমায় ছেড়ে এ জীবন অন্ধকার ময়, উদ্ধার 
কর ছে পিতা দিয়ে পদাঁশ্রয়। 

'কেমনে দেখিব তোমায় এ পাপ নয়নে । 
হয়ে অন্ক প্রায় ্রমিতেন্ছি নসার কাননে । 

কৃত দিন আর থাকব পিতা না দেখে 


( ১৩৬ ) 


তোমায়, একবার আমি হৃদয় মাঝে হও হে 
উদয় ॥ ২১০ | 
455 


এভু দয়াল, সাধুমুখে আমি শুনেছি, অকুল 
পাঁথারে পড়ে ভাকতেছি। 

আমায় দিয়ে চরণতরী, উঠাও হে কেশে 
ধরি, আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি । 

অস্প্‌শ্য পাঁমর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি, 
অগতির গতি প্রভূ মনে জেনেছি; তুমি 
করিয়ে অধম তাঁরণ, নাম ধর পতিতপাঁবন, 
তা তে! অধম জন! হতে জেনেছি । 

করিতে পাপী উদ্ধার, হয়েছ প্রকাশ এবার, 
মোঁর সমান পাঁপী প্রভু কোথা পাবে আরও 
প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তার দশা এমন কি 

হয়, আমি পাঁপার্ণবেতে ডুবে রয়েছি ॥ ২৯১), 


০০ 


( ১৩৭ ) 


মধুর ব্রহ্মনাম, আমি কি শুনিলাম। 

গেল হৃদিতাপ দ্বুরে গেল, জুড়াইল প্রাণ 
আমার,€( নামের গুণে )। 

নাম শুনে বার আথি বারে, দেখা যদি পাই 
তারে, মেই যতনের ধনে; ভাসি প্রেম- 
রসে, রাখি ভারে, হৃদয় মাঝারে, (প্রেমময়ে 


রে) ॥ ২১২%০ 


নাথ আমায় ককণ] করিবে নাকি বলে। 

কারে বঞ্চিত করেছ ছে কোন্‌ কাঁলে। 

পাঁপে তাপে ভূষিত হয়ে, একবার যে ডাঁকে 
আকুল হৃদয়ে, তারে শীতল কর কুপাসিক্ক, 
জলে) 

কত কুপুত্র ভোমার দেখ্ভে পাই, তব ত্যজ্য 
পুত্র কভু শুনি নাই; হুত্বে সহজ অপরাধী, 


(8 ১৯৩৮ ) 


কাতরে একবার কাঁদে যদি, ভারে তখনি তনয় 
বলে লও কোলে ২১৩ ১1728 





তুমি দয়াময় দয়াময় দয়াময়, তুমি দয়াময় । 

আমি জেনেছি হে, (ওহে দয়ার ঠাকুর, ) 
এই পাঁপ জীবনে পাপী ডাকলে তোমার দেখা 
পায়। 

নিরাশ কুপে পড়েছিলাম, সকল আধার 
দেখ্তেছিলাম, তুমি এসে বল্লে নাই ভয় তনয় । 

পাঁপী ছেলে বলে,এত দয়া, আমি দেখি 
নাই এমন পিতা কোঁথায়। 

দীনে দয়া যদি করেছ, চরণ তলে যদি 
এনেছ, তবে এ চরণে ধাধ আমায়। 
- আজ্‌ হতে আমি বল্ব জবায়, পিতা বিপদে 
দিয়েছেন অভয় 1 ১১৪। 


০০১১১ 


( ১৩৯ ) 


ছে কৰকণানিধান, দিয়ে জ্ীচরণে স্হান, কর 
শীস্তিদান, আর কত দিন এই ভাবে করিব 
ক্রন্দন । 0 

আমি বিষম পাপ সংগ্রামে, অস্থির হয়েছি 
প্রাণে; একবার ক্ষত অঙ্গে দাও তোমার শীতল 
চরণ । 

দেখে চারিদিক এপাতিকুল, ভয়ে প্রাণ হয় 
আকুল; একবার হও অনুকুল, (দয়! করে ১, 
নৈলে বাঁচে না জীবন ॥ ২১৫ 





পাঁপী বলে কি ছাঁড়িবে পিতা দয়াময়, তবে 
কি কাক্রালের আর নাই উপায় । 

আমি শুনেছি ভক্ত স্থানে, পাপী ডাকিলে 
কাতর প্রাণে, তুমি থাকিতে পার না হে 
দয়াময় । 

করিয়াছি পাপ কত, দিবানিশি অবিরত, 


(১৯৪০ ) 


স্মরণে এখন প্রভু কাঁপিছে হৃদয়) এ পাঁতকী 
নরাধমে, হবে ভারিতে দয়াল নামে, শীতল 
কর লাথ দিয়ে চরণে আশায় ॥। ২৯৬৭ 





আমি পাঁপে তাপে জর জর, তুমি ককণার 
সাগর, তাই তোমারে ডাকি দরাময়, (ওহে 
জনাথ শরণ ) 

আমি পাপ বিষ করেছি পাঁন, আমায় কর 
কর কর ত্রাণ, চরণে শরণাঁপন্ন হে, (পাপীর 
গতি নাই আর )॥ ই 





এমন নুধামাখা দয়াল নাম কেন নিলি না রে 
মন। 

এ নাম দেবতার ছুল্সভ হয় রে, নামে প্রাঁষগু 
করে দলন । 

যোগী জপে যোগধ্যানে, ভক্ত রাখে ছদা- 


( ১৪১ ) 


সনে; এ নাম নিৰকপায়ের উপায় হয় রে, এ 
নাম পাঁপীদের সর্ধশ্ব ধন, (এনাম আঁমাঁদের 
নিজস্ব ধন)। 

পুরাণ আদি করে তন্ত্র, শাজ্বেতে না পায় 
অন্ত, পাপীদের দশা দেখে এ নাম কল্লেন বিত- 
বণ; এ দেখ তরু নামের হয় না সীমা রে, এ 
নাম হছদয়ে না হয় ধারণ ॥। ২১৮, 

তোঁরা কে যাবি রে আয় রে ভাই, বে 
মিলে প্রেমধামে যাই। 

তথায় প্রেমময়ের প্রেমমুখ, এল দেখে সবে 
প্রাণ জুড়াই। 

পাপের মোহিনী মায়ায়, বদ্ধ হুইয়ে সবাই, 
কত কাল আর থাকব বল ভূলিয়ে মায়ায়; 

এস প্রেমভরে কেঁদে কেঁদে, এস সবে ভার 
পায় লুটাই। 

পাঁপ তাপ সমুদয়, কিছু নাহিক তথায়, 


( ১৪২ ) 


নিত্য প্রেম নিত্য শান্তি বিরাঁজে যথায়; এ 
শোন্ব প্রেমময় ডাঁকিতেছেন, এস ব্যাকুল হয়ে 
ধাই সবাই ॥ ২১৯০০ 


উবার সে 


তোরা আয় রে পুরবানলিগণ, আঁনন্দেতে 
করি সংকীর্তন। 


তোদের ব্রন্মধামে লয়ে যেতে এসেছেন 
পতিত পাবন। 


ভবের মেলায় ধূল খেলায় কাটীষ্‌ নে জীবন 
রতন । 


তোদের পাপ ভাপ দরে যাবে সফল হবে 
জীবন । 


তোঁদের কাঙ্গাল ছেরে রইতে নারি এলেছেন 
কাঙ্গাল-শরণ । 


চল ডঙ্ক1 মেরে ভব পাঁরে সবে করিগে গমন । 


€ ১৪৩ ) 
এ দেখ জম্মখে দীড়ায়ে আছেন পুর্ণ ব্রক্গ 
সনাতন । 


এস সবে মিলে ভক্তিভরে পুজি এ অভয় 
চরণ ]। ২২০ (22 





মধুর ব্রহ্মনাম, তোরা বল্‌ রে পুরবাঁসিগণ। 
একবার হৃদয় ভয়ে বল্‌ রে। 
ব্রহ্গনামের গুণে থাকবে নারে ও ভাঁই শম- 
নের ভয় রে। 
একবার পেলে পরে ব্রহ্মানন্দ ও ভাই তুচ্ছ 
হবে বিষয় কাম। 
_ তোদের পাঁপ তাপ দুরে যাবে শীতল হবে 
পরাণ ॥। ২২১ 2 





দয়াময় বল্‌ রে দিন যায় বয়ে। 


(১৪৪ ) 


ওরে দিন যায় বয়ে রে তোর সময় যায় 
বয়ে। 


ওরে এ ভব সংসারের মাঝে দীনকাঁগারী 
লেয়ে। 


এঁ মহাঁপাঁপী যারা ছিল, দয়াল নামের গুণে 
তরে গেল ॥ ২ ২৯75০ 





আউলে হার? 
আমায় দেও হে নাথ তোমার এ চরণ। 
পারি না যে এ পাপ জীবন করিতে বহন । 
৫্রেমামৃত হাতে লয়ে, হদয়দ্বারে জড়ায়ে; 
ডেকেছ প্রতি সময়ে, করি নাই শরবণ (ও গে] 
পিতা )। 
চরণতলে পড়ে থাকি, পদধূলি গাষে মণখি; 


পাঁপতাপ ছুরে রাখি, জুড়াই গো জীবন, 
(ও গে! পিতা )। 


€( -১৪৫ ) 


ব্লাজা তুমি আমার পিতা, শুনেছি জেনেছি 
শো! তা; শুন মোর এ বারভা, করি গে! ক্রন্দন, 
(ও গো! পিতা )। 


তুমি পিতা অনুদিন, করেছ কত যতন, 
ভাবি তাই মনে মনে, অনাথশরণ, (ও গো! 
পিতা) ॥ ২২৩1 





রাশিনী ছায়ানট ।--তাল তিয়ট । 


দীননাথ কর কৰুণা। 
এ দুঃখ আর প্রাণে সছে না। 
কে আর করিবে দয়া তুমি বিনা। 


"ডাকি ছে কাতরে, পড়িয়ে বিপদ সাগরে, 
দরশন দিয়ে নাশ পাপ যাতনা । 
পাঁপ বিকারে, আছি অচেতন হয়ে, কৃপাঁবারি 
দানে ঘুচাও মনোঁবেদনা ॥ ২২৪। 


থক পাইপে 


ও 


€( ১৪৬ ) 


আভউলে তুর । 

প্রকাশ যদি হদি কন্দরে। 

আমি তবে জানি নাম চিন্তামণি, কুপাময় 
কৰকুণানিধি | 

তোমার গ্রামে গ্রামে নাম চিন্তামণি, কৃপা- 
ময় ককণাঁনিধি | 

এবার পাঁপীকে তরাতে হবে, অতএব ডাকি 
নিরবধি । 

তুমি পঙ্গুরে লঙ্ঘাও আকাশ, তুমি বামন 
জনে চাদ ধরাও নাথ; তুমি গোম্পদের ন্যায় 
পার কর হে, কিছারু মধ্যে ভবনদী ॥ ২১৫7 


কি বলে সার দিব পরিচয় । 
সে যে দয়ার চক্র প্রেম-জলধি, দেখলে নয়ন 


শীতল হয়। 
কোর্টিস্ত্ধ্য এক করিলে তুলনা ধাঁর নাহি হয়, 


(১৪৭ ) 


সে যে অনন্ত আকাশ পূণ আশ্চধা আলোক- 
ময় | ২২৬। 


পলা 


পাও উরকদিনী 


অক্টত্রিংশ সান্বশুসরিক 
নগর সক্ধীর্তন | 

তোরা আয় রে ভাই ! এতদিনে দুঃখের নিশি 
হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রঙ্গনাম। 

কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্ম সংকীত্তন, পাপ 
তাপ দরে যাবে জুড়াবে জীবন। 

দিতে পরিত্রান ককণাঁনিধান, ব্রাহ্মধল্ম করি- 
লেন প্রেরণ; খুলে মুক্তির দ্বার, অকলেনে 
করেন আবাহন ; সেদ্বার অবারিত, কেউ ন! 
হয় বঞ্চিত, তথায় ছুঃখী ধনী মুখ জ্ঞানী সকলে 
জমান । 

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, ষার 
আছে ভক্তি দে পাবে মুক্তি, নাহি জাতি 
বিচার । 


(১৪৮ 0) 


প্র কুসহস্কার, পাপ অন্ধকার, বিনাশিতে 
স্বর্গের ধন্ম মর্ড্ে আইল, কে যাবি আর বিন] 
মূলে ভবনিম্ধু পার; তোরা আয় রে ত্রায়, 


এবার নাই কোন ভয়, পারের কর্তা ম্বক্তিদাতা 
স্বয়ং ঈশ্বর । . 

একান্ত মনেতে কর ব্রল্গপদ সার, সংসারের 
মিছে মায়ায় ভুল নারে আর। 

চল সবে যাই, বিলম্বে কাজ নাই, লীননাথের 
লইগে শরণ ১ হৃদয় মাঝে হৃদয়নথে কর দর- 
শন ছ্বুচিবে যন্ুণা, পাইবে সান্তনা, এভুর 
কুপাণ্ডণে আনায়ালে বাঁ ব্রহ্মধাম । ২২৭৮ 





উনচত্্রারিংশ সাঁন্ঘৎসরিক 
নগর সন্কীর্তন। 
দয়াময় নাম, বল রসনা অবিআঁন, জুডাবে 
পান লামের শুনে । . 


(১৪৯ ) 


জীবের ত্রাণ, সুখ শান্তি ধাম, ভার চরণে । 
ব্লকে আছে আর, করিতে পাব, সেই দীন- 


কাণারী বিনে । 


সেই দীনলাথ পাপির গতি কাঙ্গালের জীবন, 
নিকপায়ের উপায় তিনি অধমতারণ : দিনান্তে 
নিশান্তে কর তীর নাম সংকীর্তন ; নামে মুক্তি 
হবে, শান্তি পাবে, যাবে আনন্দ ধামে। 

স্ধামাখ] দয়াল নাম কর রে গ্রহণ, পাপির 
দুঃখ দেখে এ নাম পিত] করেছেন প্রেরণ, 
থাক চিরদিন ভক্ত হয়ে, এ নাম রাখ গেঁথে 
হৃদয়ে, ছেড়না রে; স্বর্গের সম্পর্তি এ ধন রেখু 
অতি যতনে । 

দেখ দেখ চেয়ে দেখ পিতা দাঁড়ায়ে দ্বারে, 
ডাকছেন মধুর স্বরে, শ্বেহভরেঃ €প্রমামৃত 
লইয়ে করে; পিতার শান্তিনিকেতনে যেতে, 
এসেছেন আমাদের নিতে, চল সবে আন- 
ন্দেতে, নামের ধনি করি বদূনে। 


৬ ৯৫০ ) 


মুখে দয়াল বল দীন হভুঃখী ভাই সবে 
লিলে, সেই মধুর নামে পাষাণ গলে, ৫্রমসিন্ধ 
উথ্থলে ; এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপির 
অবলম্বন, এ লাম নগরবামসি ঘরে যে গাও 
আনন্দ মা ২২৮ | 

কল্দ মনে । 5১ 


নিউ েভেনে- 


দ্বিতীয় ভাগ । 


রাশিণী উভরবী--তাল চৌভাল। 


জ্ঞাঁনময় জ্যোতিকে যে জানে, দেই সত্য 
জানে ; ভাঁরে যেই ছদে ধ্যায়ে, সেই পায় অচল 
শরণ । 

এক প্রথম তেজ মেই--একেরি অসংখ্য 
কিরণ কতই মঙ্গল, জ্ঞান, ধরম, প্রীতি, কান্তি, 
ছায় ভুবন । 

গায় তাহারে সপ্ত লোক, মধ্যে সেই বিশ্বী- 
লোক, অন্ত কেহ নাহি পায় 

যখচি চরণারবিন্দ, দেছি মে কুপপা-আনন্দ, 
আর কার দ্বারে যাৰ, তুমি জবার দারিদ্র্য 
ভঙ্জীন | ২২৯ 


( ১৫২ ) 


রাশিণী ইযন-কল্যাণ--তাঁল চৌতভাঁল। 
তারে ভজ স্ভজ রে মন সেই আদি-দেব ভূবন- 
নাথ পরম পুকষ পরমেশ্বর একাঁয়নে । 
ভক্তি যোগেতে পুজ অবিরত মোক্ষ-সেতৃ 
পাপন্দমলে । 
পবিত্র-হ্ৃদয়ে মোহন-স্বরে গাঁও সতত সেই 
জম্ম মরণ রছিত সনাতিনে ॥। ২৩৪,4৫০ 


রাগ উভৈরব--তাল চৌতাল। 


তোমারি এরাঁজ্য ধন-ধান্য-পুরণ শোৌঁভাঁময়, 
তোমার মহিম| গাঁয় সকল ভুবন । 

স্তভগ স্রম্য শ্ুশোভন যথা দেখি, সবে 
পরমাশ্চধ্য মঙ্গল-সাঁজে সজ্জিত কেমন । 

প্রফুল্লিত কানন, গিরি নদী সাগর, 
অযুত 'অগণ্য লোঁক' সকলই তোমারি । 

ধন্য পরম কারণ, ধন্য জগতপাতি, বরষিছ 
অবিরত প্রাণ ধন জীবন সখ অতুলন ॥ ২৩১৫৮ 


( ১৫৩ ) 


রাঁশিনী কেদাঁরা-তাঁল চে'তাল। 

বহিছে কুপাঁপৰন তোমার, যাঁর হিল্লোলে 
ছুথ পলায়, সুখ-সাঁগরে তরঙ্গ উঠে । 

মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত, 
প্রেম-কুস্ম ফুটে । 

সেবিয়ে ককণা-বাত, স্বখেতে নিশা প্রভাত, 
মুক্ত হুইয়ে মন উত্সব ছুটে। 

কেবলি তারি গুণে জীবন ধরে আছি, 
নহিলে হৃদয় টুটে ॥ ২৩২৫ € | 





রাঁগিণী বাগেজ্রী-তাঁল আড়াঁঠেকা। 


কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি । 
' ভোঁমার বচন! মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি । 
দ্েশভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা, প্রাতি- 
ক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা । 
তোঁমাঁর প্রভাঁব দেখি না থাকি একাকী ॥ ২৩৩ 1 





(১৫৪ ) 


রাগিশী ললিত তাল সওয়ারি । 
তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দেও ছে। 
রবি শশী তারা শোভে না আমার কাছে, যাদি 
হারাই তোমারে । 
কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিছনে, কি 
হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই | ২৩৪45 





রাঁগ ভৈরব--তাঁল চৌতাঁল। 
দেখাদেও আখি-রজন হৃদি মাঁবো হৃদয়েশ ! 
ত্রেম-জনন প্রসন্ন বদন হেরি নিমেষ। 
নরনারীগণ আনন্দ অন্তরে, যশ-তেবুর তব 
হে মহেশ খংকাঁরে, অবিরত দশ দেশ | " 
শুদ্ধ-সত্বব হিরম্ময় মানস আলন পাতি তোমারে 
দিন পরমেশ। ও 
ভক্তি-চন্দনে চচ্চিব চরণ, ্রমের হারে'ধাধি 
তোমারে, পালিব তব আদেশ | ২৩৫ 1, 





( ১৫৫ ) 


রাগিণী ভৈরবী__তাল ঠুৎরি । 
পাপে তাপে বিকলিত মনঃ_ শীঘ সম্তভাপ 
লাশো। 
মোস্াচ্ছন্্নে হদয়গগণে প্রেম-স্্য প্রকাশো 
অজ্ঞানান্ধে বিতর সুমতি, তার ছুঃখী অনাথে; 
আপদ সম্পদ সকল সময়ে থাক ভক্তের 
সাথে । ২৩৬১৫ | | 





ব্াগিণী রামকেলী--তাল আড়াঠেকা। 


এক দিন যদি হবে আবশা মরণ । 

তবে কেন এত আশা এত দ্বম্ত্ব কি কারণ। 

এই যে মাঞজ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্রেহ, 
ধুলিসার হবে তার মস্তক চরণ । 

যত্তে ভূন কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ, 
কিন্ত যবে দেহ নাশ না হয় বারণ । 

অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত, 
দয় কর জীবে, লও সত্যের শবণ | ২৩৭ । 


( ১৫৬ ) 


রাখিনী খাশ্বাজ-_তাল একতাল! 
ও হে দীননাথ । কর আশীব্বাদ, এই দীন 
হীন দুর্বল সন্তানে। 
যেন এ রসনা, করে হে ঘোষনা, সত্যের 
মহিমা জীবন মরণে। 


তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি, চিরভতা 
হয়ে রব আঁজ্ঞাকারী; নিভয় অন্তরে, বলব 
দ্বারে দ্বারে, মহা পাঁপী তরে দয়াল নামের 
শুণে ॥ 

অকপট হুদে তোমারে জেবিন, পাপের 
কুমন্লুনা আর না শুনিব; যাহছবার তাই হবে, 
যায় প্রাণ যাবে, তব ইচ্ছা পুর্ণ হোক এ 
জাবনে । | 

নিত্য সত্যব্রত করব পালন, মন্ত্রের সাধন 
কি শরীর পতন, ভয় বিপদ কালে, ডাকব পিতা 
বলে, লইব শরণ এ গ্চাভয় চরনে ॥। ২:৩৮ 7৮4 


চিনি. কস 


( ১৫৭ ) 


রাশিণী মূলতান-_-ভাঁল আড়া। 

মলিন পঙ্কিন মনে কেমনে ডাঁকিব তোমায় । 

পারে কি ভূণ পাশিতে জ্বলন্ত অনল যথা ॥ 

তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলস্তু অনল সম) 
আমি পাঁপী তৃণ সম কেমনে পুজিব তোঁমায় । 

শান তব নামের গুণে” তরে মহা পাপ 
জনে ; লইতে পবিত্র নাম, কাপে হে মম ছদয়। 
অভ্াস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায় ; 

কেমনে করিৰ আমি পবিত্র পথ আশ্রয় । 

এ পাঁতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে, বস 

করে কেশে ধরে দাও চরণে আশ্রয় । ২৩৯,৮৮০ 





ল্াগিনী-তাল জহ। 


কেমনে বলিবি রে মন পিতার প্রাণ 
কঠিন, মুখ পাঁনে কে চাঁহিল দেখি তোরে 
পন হথীব। 


( ১৫৮ ) 


ধাহুতে পালিত ছলে, আগেই ভাকে ভুলে 
গেলে» তিনি সর্বদা রাখিলেন তোরে না ভূ- 
লিয়ে কোন “দন । 

যত যাও ভীরে ছাড়িয়ে, ততই তিনি সঙ্গী 
কয়ে; প্রেম ভরে, শ্মেছ ক্রোড়ে, লয়ে রাখেন 
চ্রিদিস। 

যখন পথ হারা হয়ে, কাঁদ বিপদে পড়িষে, 
অম্নি অনাথ-নাথ ত্র! জালি, চখের জল 
করেন মোচন ২৪০1. 


প্রাণ আকুল হল । 

না] হেরে দেই প্রীণসথারে, মন বে কেমন 
করে; প্রকাশিব কেমনে বল। ৮ 
আমি সহিয়ে অনেক দুঃখ, চেয়ে আছি তব 
মুখঃ আশা মনে পেয়ে দরশন, ছুঃখ পাশরিব 
হে। হায় সেদিন কবে হবে নাথ) করি দয়াল 


( ১৫৯ ) 


নাম জঙ্কীর্তীন,। আনন্দে হব মগন, প্রেম ধারা 
নয়নে বহিবে, তাপিত হৃদয় শীতল হবে হে। 

সদ] বিরলে তোমার সনে, রহিব মগন 
ধ্যানে, রূপ হেরি জুড়াব নয়ন; (অপরূপ রূপ 
মাধুরী হে) অনিমেষ নয়নে । 

নামামৃত পাঁন করি, প্রেমানন্দে বিভাবনী 
ভন্তি ভাবে সেবিব চরণ; মনের আশা পুন 
করে ছে । (সকল পরি হরি হে) 

দয়াময় ! জেই বিচিত্র মূরাতি, যাহ! জনমিয়ে 
কত দেখি নাই নাথ ! বড় সাধ মনে হে? (প্রাণ 
ভরে হেরি) আমি অপরাধী পাঁপেতে মলিন, 
প(পান্ধ নয়নে হেরিব কেমনে ছে । 
ূ তুমি বাঞ্ঠী কণ্পতৰক আশা পুর্ণ কর হছে, 
দেখ! দিতে যে হবে 7) পাপী উদ্ধারিতে দেখ! 
দিতে'যে হবে) 

তোমার অদর্শনে, ( পিতা পাঁপীর দিন 
কি এমনি যাঁবেহে ) ধাচি কেমনে; আর লাহি সুখ 


(8 ৯৬০ ) 


এ পাপ জীবনে, তোমা বিনে সফলি আধার হে) 
ও ছে জীবন মরণ সম, আছি নাথ চির দিন ছে, 
কোথায় গিয়ে জুড়াব হৃদয় ছে, আর সহেনা 
কাতর প্রাণে, দয়াকর দীনজনে, দেখা দিয়ে 
পুরাও বাসনা, আর কিছু চাহিনা নাথ! এই 
পণপ জীবনে কবে দেখ! দিবে ছে বল। ২৪১।. 


এ 


দয়কর দীনবন্ধু দিন যাঁয় যে চলে, গতি কি 
ছুইবে। 


হল না] ভজন সাধন, বিফলেতে যায় সে 
জনম, ছে নাথ অধমতারণ; গেল চিরকাল 
করিতে ক্রন্দন, হায় কি করিলাম এসে এ ভবে ॥ 
দেবতার নাঞ্ছিত ধন, পিতা তব শ্রীচরণ, অতি 
সাধনের ধন ; চির কলঙ্কী মহ! পাতকী মে ভরণে 


স্থান কেমলে পাবে। 
হীনমতি নীশ!চয়, কুর্টিল কপটহ্দয়, চিনিলে 


( ১৬১ ) 


লা তোমায়; করে বারম্বার প্রবর্ধনা, এখন 
অপরাধে মরি ডুবে | ২৪২.।১- 





বড় আশা করে, তোমার দ্বারে এসেছি ওহে 
দয়াময় । 


প্রভু তুমি পতিতপাবন, নিলাম চরণে শরণ, 
যেন এ দ্বীনের মনোবাঞ্ছ1 পুর্ণ হয় । 

এই সংসার-প্রলোভনে, কাঁপে প্রাণ নিশি- 
দিনে, তাইতে এসেছি এখানে ( হে )১ অভয় 
চরণ দাঁনে এদিনে কর অভয় । 

আমি চাই না হে ধন মান, চাই নাঁ যশ 
অভিমান, কর যোড়ে করি নিবেদন € হে ); যেন 
এ দিনে শ্্রীচরণে পাঁয় আশ্রয় । ২৪৩1৩ 


একি ভিক্ষ! আজ দিতে হবে হে আমায়, 
দীনবন্ধু হে। 
ট 


( ১৬২ ) 


এ অতয় চরণ, পেতে আঁকিঞ্চন, নিয়ে 
কর্ব হে ছদয়ের ভূষণ ; নিত্য ভাক্তি জলেতে 
ধোঁবঃ, নয়ন ভরে দেখিব, বাঁসন! ছে; বলব 
কৃভার্থ করেছেন আমায় দয়াময় । 

কি স্বদেশে কি বিদেশে, নিয়ে রাখব স্কে 
হৃদয়ে গেঁথে; পাঁপ যস্ত্রণ! দুরে যাঁবে, বিপদ 
সম্পদ হুবে, দীননাঁথ হে; তুমি কৃপা করিয়ে 
একবার হও সদয়। ২৪৪. 





একবার এসহে ও ককণ! সিন্ধু, ব্যাকুল হয়ে 
ডাঁকি তোমারে । 

তোমাবিনে পতিত পাবন, পাঁপীর গতি 
নাই আর এ সংসারে । 

ওহে অগতির গতি তুমি, হুৃদয়বিহ্থারী, সুধা 
লিধি ক্ষুধার অন্ন পিপাসাঁর বারি ঃ কাতর প্রাণে 
যে ডেকেছে পেয়েছে তোমায়, তবে কেন বঞ্চিত 
নাথ, তবে কেন বঞ্চিত কর আমারে । 


( ১৬৩ ) 


তুমিতো কৃপাঁকপ্পতক | দেখ! দিতে বে ছে 
(আমি অধম বলে ) ওহে হৃদয়ে জেনেছি আমি, 
অধম জনার গতি তুমি, ( পাপীর গতি নাই 
আর) তুমি আপনি লোকের গুৰ হয়ে, পাঁপীর 
হৃদয় আঁপনি দাও ফিরাইয়ে, এমন কেবা 
জানে হেঃ(পাঁপী তরাঁইতে) ওহে নাথ তোমার 
প্রেমসিন্ধু, জীব যদি পাঁয় তার এক বিন্দু, সেই 
বিন্দু হয়, সিন্ধু প্রায়, তরক্কেতে পাপ পুঞ্ী ভেসে 
যায়, পাপ রয় না রয় না। (তোমার কুপা ছলে ) 
ওহে কলুষ বাঁড়বানলে তাপিত হৃদয় মম হে, 
হৃদয় জ্বলে যায় ছে; (পাপানলে) দাও হে 
পদপল্লপৰ আশ্রয় হে, হৃদয় শীতল করি নাথ । 
(চরণ পল্লবের ছায়ায় ) আমি দেখিলাম অনেক 
করে, শান্তি নাই এ সংসারে, তুমি মাত্র শান্তির 
আলয় হে; শান্তি কিছুতেই মিলে না। ধন 
বল সম্পদ বল) অধম বলে করিলে ঘ্বণা ছাড়ব ন! 
তোমায়, চরণ দিয়ে নিস্তার নাথ, চরণ দিয়ে 
নিস্তার ভব ছুস্তারে। ২৪৫ ॥. 


( ১৬৪ ) 


পাতিত পাঁৰন দয়াল নামে জড়ায় জীবন। 
যেন অন্তরে সহআ ধারে, করে সুধা বরষণ । 

সেই নাঁমামত লোঁভে, যোগীজন ভ্তি 
॥ যোগে, মনের অনুরাগে করে কঠোর আাঁধন ; 
তার ত্যাজিয়ে বিষয় বাঁসনা, সাঁর করে সেই 
নিত্য ধন । (সকল ছেড়ে) 

যে নাম সাধনের বলে, অপার আনন্দ মিলে, 
স্বরণেতে পাঁপতাপ করে ছে হরণ; কর আ- 
নন্দে ভুবান্ছ তুলে, দয়াময় নাঁম জস্কীর্তন। 

ডাঁক তারে প্রেমানন্দে, প্রাণশভরে মনের 
সাধে ; পিতা দয়ালের চরণারবিন্দে, কর প্রাণ 
সমর্পণ (এজনমের মত )। ২৪৩৬. 





ও দিন গেল দয়াল বল ন| মনো রসনা 
দয়াল নাম সাধন হলে শমন ভয় আর 


রবে ন|। 
ও রে শোন রসনা সমাচাঁর, দয়াল নাঁমটী 


( ১৬৫ ) 


কর সার, যদি ভবে হবে পার) আর মিছে 
মায়ায় বদ্ধ হয়ে, কুপথগামী হইও না। 


ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয় 
ও মুন কে কার নয়; মিছে আমার আমার 
আমার বল, আমার কে তা চিন্থলে না ॥ ২৪৭ 2 
চত্বারিংশ সান্বশুসরিক উৎ্নব । 
নগরসন্কীর্তন ১৭৯১ শকহ। 


মিলে5 বথা দিন যায় চলে, ৫ রে) আর থেক না 
সেই সুহৃদে ভুলে । খেঁচে আছ বার কুপা৷ 
বলে। 

মোহনিদ্রো পরিহরি কর দরশন, পিতাঁর দয়া 
গুণে 'কত পাপী পাইল জীবন; আর বিলম্ব 
কর না, এমন দিন আর হবে ন!, চল ধরি গিয়ে 
পুণ্মষের চরণ কমলে । 


( ১৬৬ ) 


উঠে দেখ ওছে ভাঁরতবানিগণ, করে জগত 
আলো প্রকাশিল, ব্রাক্মধন্মের পবিত্র কিরণ ; 

প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য নিকট হল, ত্তবরাঁয় চল 
চল, সময় বয়ে গেল, তথায় প্রেমময়ে ছেরি 
প্রাণ জুড়াই সকলে । 

যদি চা রে পরিত্রাণ এ পাপ জীবনে, তবে 
বাকুল হয়ে ভাঁক দেই দীনশরণে; অগতির 
গতি তিনি পতিতপাবন, ভক্তের প্রাণধন, 
বিপদ ভর্জীন, দেন দরশন কাতর প্রাণে পাপী 
ডাঁকিলে। 

দয়াময় নাম, করিয়ে কীর্তন, চল যাই আঁনন্দ 
ধামে,(রে)। এ সহসারের মাঝে, দয়াল নাম 
বিনে আর কিধন আছেঃ যে নামের গুণে, 
হয় প্রেমৌদয় পাষাণ মনে, তা কি জান ন! 
রে, সে নামের যে কত মহিমা । ৃ 

কর সাধন, ব্রক্ষেরি চরণ, যাতে পৃবে নিত্য 
শন্তি নিত্য ধন; হৃদয় ছবে রে মির্মলঃ জনম 


( ১৬৭ ) 


সফল, পাবে ধর্ম্ঘ বল; পিতার কৰণাঁয় পাইবে 
নব জীবন ॥ 

করি মিনতি পাঁয়ে ঘরি, শুন ওরে ভাই) 
থাকিতে সময়, লও রে আশ্রয়, [পিতা দয়াময় 
মুক্তিদাতার চরণতলে । ২৪৮... 


সদ] দয়াল দয়াল দয়াল বলে ডাকরে রমনা ; 

ধারে ডাঁকলে হৃদয় শীতল হবে যাবে 
যমযস্ত্রণ]। 

আপন আপন কারেরে বল, এসেছিলে 
ভবের হাটে মিছে দিন গেল) 

'মোহ মায়ায় মুগ্ধ ছয়ে মিছে খেল! আর 
খেল ন1 | 

রাবি স্ছতে ধাধবেরে যখন, কোথায় রবে 
ঘর দরজ] কোথায় রবে ধন, তখন নন্ধু জনায় 
বিদায়দবে রৈ সাথের জাঘি কেউ ছবে ন18.২571 


( ১৬৮ ) 


দয়াল নামের যদি করেছ ভাঁই সুধা পান, 
তবে থেক না মোহে আর অচেতন । 

নামে পাঁতকী তরে যায়, অনন্ত জীবন পায়, 
বল বল ছে বদন ভরে সর্বক্ষণ। 

পাঁপে তাঁপে পুড়ে মরি, দেখ সব নর নারী, 
হাহাকার করিতেছে না দেখি উপায় ; তুমি 
পাইয়ে দয়াল নাম, রবে রবে কি হয়ে ৰাঁম, 
পিতার ককণা বলিতে কি লজ্জা হয় । 

এস সব ভাই মিলে, মহাঁনন্দে প্রেমে গলে, 
দ্বারে দ্বারে গিয়ে করি দয়াল নাম কীর্তন; 
পাঁপ যন্ত্রণা দ্বরে যাবে, তাপিত হৃদয় শীতল 
হবে, এ নাম শ্রবণে কীর্তনে হয় পরি- 


ত্রাঁণ ॥। ২৪৯ ৫৫ 
রর চি 


দয়াময় নাম ভূল না! রে মন, এনা চির 
দিনের শান্তি ধন । 
নামের. কত মহ্ছিমা, আর কেহ জানে না, মহা! 





( ১৬৯ ) 


পাপ্ীর পরিত্রাণে কিছু যায় জানা) পাঁপীর 
নয়ন ভাসে আশার জলে করিলে নাম উচ্চারণ 
পাঁপীর হৃদয়ের ভার, কিছু থাকে নাক আর, 
ভক্তি ভাবে গলায় দিলে দয়াল নামের হার; 
পাঁপী আনন্দেতে ভর্ধা মুখে, করে এনাম আন্বা- 
দন। নামের কত কৰুণ, কারেও ঘণ। করে না, 
পাঁপী সাধুর ভেদাভেদ এনাম জানে না; 
সদা শ্রেহ ভরে সম ভাবে, করে সবে আঁলি- 
গন । ২৫০.। 


০ 


একচত্বারিংশ সান্ঘঙ্দরিক উত্সব | 
নগর সন্কীর্তন ১৭৯২ শক । 
ভাঁই চিরদিন, হয়ে পাপে মলিন রহিবে 
কেমনে । জনম সফল কর, কর রে এখন, প্রভর 
চরণ সেবনে । 
আর নিকদ্দেশে কর না ভ্রমণ, দয়াময় লাম মহা] 
মন্ত্র কর হে গ্রহণ, এই অনিত্য সংসারে, ভুলে 


( ১৪০ ) 


থেক না প্রাণেশ্বরে, হয়ো না বঞ্চিত নামামৃত 
ধা রস পানে। 
জীবনের মহাযোঁগ করছে দাঁধন, বিশ্বাস নয়নে 
 ব্রক্ম কর দরশন ; জীবে দয়! নামে ভক্তি কর এই 
সার, (ওরে মন আমার ) সে ভ্রীপদে ভক্ত হয়ে 
থাক অনিবার, (ওরে মন আমার ) পিতার মধুর 
বাণী শুনে শরবণে, সেব আনন্দে তাহারে সবে 
দেব আনন্দে তীহাঁরে কায়মনপ্রাণে। 





এই প্রার্থনা দীন জনের হে দীননাঁথ ! যেন 
বিষয় রসে আমি ডুবিনে। 

তুমি ত্বর্গে রাখ বা নরকে রাখ ছে, (তোমার 
যা ইচ্ছা তাই কর হে,) আমায় চরণ ছাড়া " 
করনাক। 

ভুমি সুখেই রাখ বা ছুঃখে রাঁখ হে,(তুমি যা ফর 
তাই ভাঁল হে, ভ্রীচরণে স্থান দিও। সেখ ছতে 
ছঃখ ভাল হে, যে স্ুখেতে তোমায় ভুলি || ২৫১।, 


( ১৭১ ) 


রাগিণী মল্লার--তাঁল আঁড়া। 
কেন হে বিলম্ব আর সাজ দত্যের সংগ্রামে । 
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে। 
কর ব্রন্মনীম ধনি, কাঁপাঁয়ে গগণ মেদিনী, 
বিশ্বাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে । 


ব্রহ্কুপাহি কেবল, কর সঙ্গের সম্বল, শাস্তি- 
অসি করে ধরি বিনাশ রিপুগনে ; লোঁকভয় 
পরিহরি, চল চল ত্বরা করি, এ্রভূর আজ্ঞা! পালন 
কর প্রাণপণে । 

সাধিতে পিতার কাজ, পর হে সমর সাঁজ, 
বাজাও বিজয়ভেরী গভীর গরজনে ; বিবেক 
নিশ্মল হয়ে, বল অকপট হৃদয়ে, জীবের নাহি 
আর গতি, দয়াল নাঁম বিহনে ॥ ২৫২। 





এক বাঁর ঈীঁড়িও এসে, ওহে ভবের নাঁৰিক 
দীননাঁথ, ভবের কুলে সেই দিন হলে । 


( ১৭২ ) 


চরণ তরী দ্দিও পেতে হে দেখে অসন্থায়, পা- 
পীর তোমা বই কে আছে আর অকুলে। 

চক্ষু হবে অন্ধ, কণ্ঠ হবে বন্ধ, তখন দয়াল 
নাম পারব না নিতে; মৃত্যু যন্ত্রণায় ভূলে যাঁব 
তোমায়, যেন তাই বলে দয়াময় থেক না 
ভুলে ॥ ২৫৩। 


(০২৯ আস 


রাগিণী খান্বাজ--তভাল ঠৎরি | 
তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্রীয়, আছে তোমা- 
হতে কে সংসারে । 
পিতা মাতা জাঁয়া, তনয় তনয়া, আরে এত 
দয়! কে করিতে পারে । | 
কৰুণার নিধান বিভু তুমি হে, কত না কৰুণা 
করিলে পাঁপীরে। 


সুখসাধন এই শরীর মন, কৰুণার নিদর্শন 
নথ তব । 


( ১৭৩ ) 


গ্রহ তারক মগ্ড্িত নীল নভ, ধন ধান্য ভর! 
রমণীয় ধর]; সুগভীর তরঙ্গিত নীরনিধি, হিম 
রঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি; সকলে পুলকে সম 
তাঁন ধরি, করিছে কণা তব কীন্তন হে ॥ ২৫৪1. 


অনি তর জোরে 


রাগিনী স্ুরটমল্লার- তাল একভাল]। 


মন চল নিজ নিকেতনে, সংজাঁর বিদেশে 
বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে । 

বিষয় পঞ্চক আঁর ভূতগণ, সব তোর পর 
কেহ নয় আপন, পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন, 
ভুলিছ আপন জনে । 

সত্য পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো 
জ্বালি চল অনুক্ষণ, সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য 
ধন, গোপনে অতি যতনে; লোঁভি মোহ আদি 
পথে দস্থ্যগণ, পথিকের করে সর্বস্ব মোৌষণ, 
পরম যতনে রাখ রে প্রহরি, শম দম দুই জনে । 


( ১৭৪ ) 


সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থ ধাম, শ্রীস্ত হলে 

তথায় করিবে বিশ্রাম, পথ ভ্রান্ত ছলে সুধাইবে 
পথ, সে পাস্ছ শিবাসিগণে; যদি দেখ পথে 
ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও "দোহাই রাজার, 
মে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে 
সার শাসনে | ২৫৫. 


রনি এরটে 


আহা কি অপরূপ ছেরি নয়নে । মিলে বন্ধু- 
গণে, প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে, ভক্তি কমল লয়ে, 
করেন অগ্রীলি দান বিভূ চরণে। 

তকুণ ভানু কিরণে, গ্রভাঁত সমীরণে মেদিনী 
অনুরঞ্সিত নবজীবনে » প্রকৃতি মধুর স্বরে, 
ব্রক্মা নাম গান করে, আনন্দে মগন হয়ে পিতাঁর 
প্রেমে । | 

উৎসব মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধন্ধরাজ, 
করেন বিরাজ রাজ লিংহাঁসনে ; মরি কি স্মন্দর 


( ১৭৫ ) 


শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্য প্রভা, কৃতার্থ হইল প্রাণ 
দরশনে। 

স্বেহময়ী মাতা হয়ে, পুত্র কন্যাগণে লয়ে, 
বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দ ধামে; নিমন্ত্রণ করি 
সবে এনেছেন মহোৎসবে, বিতরিতে প্রেম অন্ন 
ক্ষুধিত জনে | ২৫৬ ।. ূ 


ভরে ইতি 


রাগিণী মূলতান--তাঁল ঠৎরি | 
,কর সদা দয়াময় নাম গীন। শীতল হবে 
রসনা জুড়াইবে প্রাণ । 
স্বুচিবে হৃদয় ভার, আনন্দ পাঁবে অপার, 
রসাল দয়াল নাঁম অমৃত সমান । 
(বিষম সংকট কালে, যে ডাকে দয়াময় বলে, 
ভয় তাঁপ যায় চলে দুঃখ হয় অবসান ॥ ২৫৭ ॥ 


 নপপস্ভিপ জাত 


আহা কি শুনিলাম, মধুর দয়াল নাঁম লাম, 


( ১৭৬ ) 


শুনে প্রাণ জুড়াপশ রে? ভয় তাপ দ্বরে গেল 
আশা হইল অন্তরে । 

দীন হীন কাঙ্গাল জনে, যাবে পিতার পুণ্য 
থামে, সেই নামের গুণে; শুনে আনন্দ ধরে ন! 
মনে, পিতার দয়াল নাঁমে পাপী তরে। 

অনাথ নিকপাঁয় বলে, স্থান দিবেন চরণ 
তলে, আমাদের সকলে; আহা এমন দয়] কে 
করে আর, পাঁপী অধম জনে ত্বিসহসারে । 

যাদের কেহ নাই সংসারে, ভুঃখী বলে দয়া 
করে, চেয়ে দেখে ফিরে; দয়াসিন্ধু দীনবন্ধু 
পিতার নাকি বড় দয়া তাঁদের পরে । ২৫৮। 


পিলার রর এ 


(॥ ১৭৭ ) 


নুতন সংগীত | 
রাগিণী ভৈরবী- তাল আঁড়া । 
কাতরে কর নাথ দয়া, আছি আঁশাপথ চেয়ে । 
থাকিব আর কত দিন, বল নিঃসম্বল হয়ে । 
পিভৃহীনের পিতা তুমি, মাভৃহীনের জননী, 
প্রকাশ আশ্বাল বাণী ; এ শোক ভগ্ন হৃদয়ে । 
করেছ কত কৰুণা, প্রাণ থাকিতে ভুলিব না, 
'খদ*এই কামনা; স্থান দাও চরনা আয়ে ॥ ২৫৯. 





রাশিণী বিভাস তাল আড়া। 
আর কেন বথা দিন করি হে হরণ । 
যদি জেনেছি.ভাই, পরিত্রাণ নাই বিন! তে 
সুহৃদ পতিতপাবন। 
শান্তি ছাঁড়ি কেন অনিত্য কারণ, রাশি রাশি 
কতই পাঁপ করি অনুক্ষণ » একবার গদ গদ মনে, 


প্রভুর চরণে,কৃতাঞ্জলি পুটে লইখে শরণ 1২৬০7 
ঠ 


( ১৭৮ ) 
রাঁগিণী বিভাস ।-_তাল আঁড়। । 

অতি কাতিরে করি নাথ এই নিবেদন । 

পাপ্‌/যন্ত্রণায়, ছুঃখের/ সময়, ডাকিলে যেন 
পাই দরশন। 7. 

চিরছুঃখী করে রাখ তাছে ক্ষতি নাই, অভয় 
পদে দিও স্থান এই ভিক্ষা চাই ; আমি সকল 
সইতে পারি, ভোমার মুখ হেরি, বিচ্ছেদ বেদন! 
না হয় সম্বরণ। 

হৃদয়বাদী পিতা তুমি জাঁন সমুদয়, কত ছুঃখ 
কষ্টে আমার দিন গত হয়? এখন বল কেমন 
করে, থাকি ইধর্যা ধরে, ন। দেখে তোমার প্রসন্ন 
বদন ২৬১৮০ | 


রাশিনী বেহাগ ।--তাঁল আড়া। 


গুছ ফিরে যেতে মন চাছে না যে আর । 
' ইচ্ছা হয় এ চরণতলে পড়ে খাকি অনিবার । 


( ১৭৯ ) 


ক্ষোথাঁয় শুনিব আর এমন মুর নাম, কোথায় 
পাঁইব আর এমন আনন্দ ধাম। 
হজারের প্রলোভন, স্মরণ হইলে প্রাণ, 
ভয়েতে আকুল নাথ হয় ঘে আবার; রাখ 
ফ্রীত দাস করে, একেবারে এ পাপীরে, নিয়ত 
ব্রচ্ম উৎসব কর হৃদয়ে আমার । 
এনেছিলে জমাদরেঃ সবে নিমন্ত্রণ করে, 
অপার আনন্দ শান্তি করিলে বিস্তার ঃ বরধষিলে 
অবিশ্রান্ত, পবিত্র চরণাঁমৃত, পাইল জীবন কত 
সন্তান তোমার ॥ ২৬২ ।. 





রাগিণী বাগেসউ্রী--ভাল আড়! 


অনন্ত কালসাগরে সন্বৎসর হুল লীন । 

অববর্ধ সমাগত কারিভে জীবে শাসন । 

যমদন্ত লয়ে করে, আসিতেছে ধীরে ধীরে, 
কে জানে কখন কারে করিবে কেশাকর্ষণ | 


( ১৮০ ) 


থাকছে প্রস্তৃত হয়ে, পথের সম্বল লয়ে, কখন 
তাজিতে হবে এ ভব পান্থভবন। | 

মাস খতু সম্বৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার, 
নাহিক যথায় চল তথায় করি গমন ; মিলিয়ে 
অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অনুরাগে, কাল ভয় 
নিবারণে হৃদি মাঝে অনুক্ষণ | ২৬৩ 


তত 


রাশিণী ভৈরবী ।__তাল আড়া। . 


ককণা কেন হে পিত! পাপী জনে কর এত । 

যথা যাই, তথা পাই, সুখ শান্তি কত মত। 

অকৃতজ্ঞ মম চিত,সদ চুষ্টরপথে রত; তোমাঞঝ্ে 
করে না প্রীতি, এ কি রীতি বিপরীত । 


কেহ যার নাহি সংসারে, আপন বলে যত 
করে, তারেও তুমি কোলে করে, পালিতেছ 
অবিরত ॥ ২৬৪ ॥ 


( ১৮১ ) 


কিআর বলিব নাথ, থাকিব তোমার সাথ, 
রাখ ছে অনাথের নাথ চরণে। 

বারা সব সরল ভক্ত, তাঁরা সব হবে মুক্ত, 
আমি নাথ মরি ভববন্ধনে ॥ 

পাঁপেতে আছি ডুবে, পরিত্রাণ পাঁৰ কবে, 
কবে নাথ চাছিবে কাঙ্গাল পানে: তোমার 
দয়াল নাম কণ্ঠে ধরে, যাঁব হে ভব পারে, এই 
বল দেও অধম সন্তানে। ২৬৫ 


রাশিণী টোড়ী _-তাল চৌতাল। 
দীননাথ, প্রেমসুধা দেও হৃদে ঢালিয়ে। তপ্ত 
হৃদয় শান্ত হবে রাখে কে নিবারিয়ে ॥ 
তব প্রেম নীরে, আহা শুষ্ক তক মুগ্লরে, উৎস 
ঘত উৎসারিত মক ভূমি প্রস্তরে। 
অমৃতাঁধাঁর মুক্তিজনক, দেই প্রেম জানিয়ে, 
যাচি নাথ বিন্দু তার, শোকদদ্ধ অন্তরে । 


( ১৮২ 0) 


সংসার ঘোর ছাড়ি, আর বিপদ জাঁল কা- 
টিয়ে, জুড়াব প্রাণ পরম সখা, তোমার প্রেম 
পাইয়ে । ২৬৩৬ ॥ 


/ 
রাগিনী পরজ 1--তাল আড়াঠেক|।' 
কারণ সে যে, তার ধ্যান কর) 
তিনি জগতের পিতা মাতা । 
হইবে মঙ্গল তীহারে সাধিলে জানিলে, 
যদি জানিবে, কর সাধু সঙ্গ একান্তে। ২৬৭.) 








রাঁশিনী কানেড়া--তাঁল চৌতাল। 


হো! ত্রিভূবনাথ ! ল্মরণে হয় আনন্দ ! তব 
সেতু-ধর পরম কারণ 

জগন্নাথ জগদীশ জগতগুক, জগজন হিত- 
কারণ, ছে পাঁবন, ভক্ত বসল, . ভবতারণ। 


( ১৮৩ ) 


র্শায়আনন্দ রূপ; তব প্রভাঁপ কোথায় না হয় 
ল্মরণ, জর্ববলোক প্রতিপালন । ২৬৮1) 





রাশিণী বেহাথ--তাঁল চৌতাল। 


জনম এমন বুথা চলে গেল । 

মোহে অন্ধ হুইয়ে কত আর থাকিবে বল। 

চারি দ্রিনের স্ুখেরই কারণ, ভুলিয়ে গেলে 
দেই প্রাণ সখারে ; এখন নাহি চেতন, এত 
অচেতন । 

ক্ষণ তঙ্কুর জংসার তরে ছেড়োনা অযৃতে ; 
এ সব কোথায় যাবে এক পলকে । প্রলোভন 
এমন কি আছে যাতে ভোলো জীবনের সার 
ধন্মেসকল অভাব ঘুচে যে ধনে মিলিলে । ২৬৯ ॥ 





মধু কানের সুর। 
কাঙ্গালের ধন কোথা তুমি । একবার এসে 
দেখ প্রভু, যে দুখে দিন কাটাই আমি। 


(১৮৪ ) 


অহরহ মরি জ্বলে, হৃদয়ের পাঁপানলে, 
জানাতে নাপাঁরি বলে; জান সকল অন্তর্ধামি ৷ 

যে ধনের কাঙ্গালী হয়ে, ফিরিতেছি চেহে 
চেয়ে, বল্তে গো বিদরে হিয়ে, জান্ছ সকল 
অন্তর্ধামি। 

কাদিতেছি ফিরে ফিরে, অথচ আছ অন্তর, 
দেখিতে না পাই ঘরে, কোথায় ওহে হদয়ন্যাঁমী। 

থাঁকি আমি যে করে, আমার এই শুন্য 
ঘরে, অন্যে কি জানিতে পারে, জাঁন কেবল 
অন্তর্ধামি | ২৭০০৩ 


কীর্তন । 


দা] অভিলাষ এই করি হে মনে, ভব চররণাঁর. 
বিশ্দ মকরন্দ পানে ! (আশা পূর্ণ করে ছে ) 
প্রেম সিন্ধুনীরে মগ্ন থাঁকি অস্ুক্ষণ, অলিমেষে 


( ১৮৫ ) 


নিরখী এ প্রেম চন্দ্রানন, (প্রাণ জুড়াই রূপ 
হেত্রি তোমার ছে )| 


ভংক্তরসামৃত পিয়ে হৃদয় ভরিয়ে, দিবানিশি 
ভুলে থাকি তোমারে লইয়ে । (প্রেমানন্দে মেতে, 
হিয়া মাঝে) (ওহে, নাঁমরসে ডুবে )। ২৭১1৬ 





দয়'ল বল জুড়াক হিয়ারে । দয়াল বল জুড়াক। 
বাঁতন! সহ্বেনা প্রাণেরে ॥ 
পাপে তাপে প্রাণাকুল রে! 
বিষয় বিষে জঙ্গ জ্বলে রে। 
কারও কথায় ভূল নারে, (ভূলাতে অনেক 
* আাছে।) 
মুদলে আখি নকল ফাঁকি রে। 
কেউ জঙ্গে যাবে নারে। 
নাম বিনে আর কি ধন আছেরে। 
তাঁপিত হৃদয় শীতল কর রে। 


( ১৮৬ ) 


জীবনের জন্মথল সে নাম রে। 
অন্তিম কালের ধন এ নাম রে। 
সকল ছুঃখ দুরে যাবে রে । ২৭২ 1... 
দয়াল বল না ওরে রসনা। সেনাঁম বল্বার 
এইত সময় বটে। সদা আনন্দে বদন ভরে। 
ও মন এখন যদি, যদি না বালিবে, তবে 
শেষের সে দিন কি হইবে (একবার দেখ 
ভেবে ।) 
ও জেই দয়াল নামে, নামে কতই সুধা, 
যে নাম পিতে পিতে বাড়ে ক্ষুধা । 
দয়াল বলিলে আনন্দ হবে, ওরে মনের 
আধার ছুরে যাবে। 
অনিত্য সংসারে ভুলে থেক নারে, গাঁও 
দয়াময় ভক্তি ভরে (দিবানিশী 1) 1২৭৩) 


( ১৮৭ ) 


তাই ভাঁবি ছে মনে কেন অকারণে পাপী 
জনের প্রতি এত ককণ!। 

তোমার কৃপায় ধরি “হে জীবন, তরু তোমায় 
করি অবমাঁনন]। 


তোমারি অন্নেতে শরীর পোষণ, তোমারি 
জলেতে ভূষ্তা নিবারণ, তরু তোমার দয়া ন! 
করি ম্মরণ, এত পাঁপী জনেও ঘ্ব্ণা কর ন!। 

এতই যদি দয় কর অকারণ, নিজ গুণে এক. 
বার দেও দরশন, আর যেন তোমায় না হই 
বিশ্মরণ, এই ভিক্ষা দিয়ে পুরাও বাসনা । ২৭৪ ॥.. 


কতদিন ছুখের নিশি প্রভাত হবে । 

তোমায় দেখ-বেো সবে । 
 একল ভাই-ভগ্নীমিলে, বসে তোঁমার চরণ 
তলে, প্তরেমানন্দে সকলে; দেখব নয়ন ভরে 
প্রেম মুখ দেখে তাপিত হ্ধদয় শীতল হুবে। 


(॥ ১৮৮) 


তোঁমাঁর নাম কণ্ঠেতে ধরে, যাব লোকের 
দ্বারে দ্বারে,দেশ দেশীন্তরে; ও সেই দেবের ভ্ুলভ. 
মধুর নামে নামে শত পাঁপী উদ্ধাবিবে। ১৭৫ )। 


কাটের 


প্রাণনাথ! কোথা হে দেও দেখা পতিত 
পাবন। নাথ আমি অতি ভুর্ববল, আমায় কর 
গো সবল, কোথায় হীনবলের বল; একবার 
পাপী বলে দয়া করে ( আমার কেহ নাই ফিরে 
চাইতে ) বাচাও এপাঁপ জীবন ॥ 

পতিত পাবন নাথ, অনাথ শরণ। 

গ্রামে গ্রামে নাম তোমার পাঁতিকীতারণ। 

অধম তরাঁও তুমি অধমতারণ ॥ 

বিপদ ভঞ্জীন তুমি বিস্ম বিনাশন । 

আঁজ তার হে এই দীনে, গতিহীনে। 

ভজন পূজন (আমরা) কিছুই জানিনা শুনিনা 

কি ক্ষণে নয়নে নয়নে এরূপ হেরিব। 


(১৮৯ ) 


এরূপ হেরি, ( অপরূপ ) আমরা জন্মের ছুঃখ 
পাশরিব ॥ 

এরূপ হেরি (অপরূপ ) মোদের নয়ন মন 
অব জুড়াইব। 

নাথ আমি জুঃখে দিন কাটাই, কাদিতেছি 
তাই, আমার কিছু কর গো উপায় । 

একবার দয়া করে ফিরে চেয়ে আমার কেহ 
নাই ) কর গো ভুঃখ মোচন । ২৭৩ ॥ 


স্পা লাশ ২৮ পিতা 


